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-- আমরা যখন শহরে ঘদরে বেড়াচ্ছলাম আপাঁন আমায় হাজার 
প্রন করেছেন, ম্যারিয়ন। তার উত্তর দেওয়ার জন্য আমার হাতে অবশ্য 
হাজার ঘণ্টা নেই, তবে আশা করি হাজারটি মিনিট তো হবেই। 

- তা মোটেই যথেন্ট নয়, নাতাশা,--আপান্তি জানান 'ব্রাটিশ দ্রেঁড- 
ইউনিয়ন কর্ম ম্যারিয়ন জেকসন যানি এই গত রান্রে বিমান যোগে লন্ডন 
থেকে মস্কো পেশছেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় আঞজ সকালে -- 
দু'ঘণ্টা আগে। মুখ থেকে তুষার-কণা মুছতে মুছতে ম্যারিয়ন আমার 
দকে ফিরলেন এবং অবশেষে আমি তাঁর পূর্ণ মুখাবয়বটি দেখতে 
পেলাম। তাঁর চশমা পরা চোখের দৃম্টি কিছুই এড়ায় না। কপালের 
উপর ঝুলে পড়েছে একগুচ্ছ কালো চুল। মনে হল, তাঁর চেহারা এবং 
এলিজাবেথ ডুগলাসের চেহারার মধ্যে কোথায় যেন মিল আছে। 
এলিজাবেথ ডুগলাসও একজন ব্রিটিশ মহিলা, সম্প্রতি সোভিয়েত দেশ 
সফরে এসোৌছলেন। তান বলেন যে ইংলন্ডে এমনাঁক সব ব্যাপারে 
ওয়াঁকবহাল ব্যবসায়িক প্রাতীনাধিরা পর্যন্ত তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সম্পর্কে বলতে অনুরোধ করে। এ বিষয়ে আমি ডুগলাসের প্রবন্ধটি 
পড়েছি। 
কথা মনে পড়ল। সম্প্রতি ওর প্রতিকৃতি দেখোছলাম 'সোভিয়েত নার? 
পান্রকায়। ব্রিটিশ নারী সমবায় সাঁমাতির, প্রাতনিাধদলের সদস্য ডাইসন 
পন্নিকার জন্য এক সক্ষপ্ত সাক্ষাংকারে বলেন: 'আপনাদের দেশের 
অনেককিছ সম্পর্কে আমাদের ছিল সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ।' 

তবে আজ আমার সামনে কোন ফোটো নয়,-_-জাবন্ত এক ব্রিটিশ 
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মহলা । জাঁবনে এই প্রথম আমি ব্রিটেন থেকে আগত কোন নারীর 
সাঙ্গনী হওয়ার সুযোগ পেলাম। কয়েক সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে 
হবে। আমি বুঝতেই পারাছলাম যে মতামত 'বাঁনময় হবে একজন 
সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি এবং একজন উদ্যমী ব্যক্তির মধ্যে। সে মোটেই কোন 
সহজ সংলাপ নয়। 'আমি তাঁকে সত্য কথাই বলব,__ ভাবলাম আমি ।-_ 
কিন্তু তিনি কি তা বুঝবেন? 

_ রুশ ভাষায় আমার তেমন একটা জ্ঞান নেই,_আমার 'দকে 
তাকিয়ে ভেজা মাফলারাটির পাক খুলতে খুলতে বলেন ম্যারয়ন। -- 
তবে পেশাদার দূভাষী আমি নিই নি। ওদের অনেকেই আলেচ্য 
বিষয়ের প্রাত উদাসীন। আপাঁনই তো আমায় এ ব্যাপারে সাহায্য 
করতে পারেন। কী বলেন, নাতাশা? তাছাড়া আমার নিজেরও চোখ 
রয়েছে। আমি নিজে স্বচক্ষে একটি প্রতিকৃতি দেখতে চাই। পূর্ণাঙ্গ 
প্রতিকীতি। আপনাদের দেশের নারণর প্রাতিকীতি। সে নারী কীরূপ? 
তার চিন্তাধারা? তার ব্াদ্ধিঃ তার জীবন? তা জানতেই আমি আমার 
সমস্ত সময় ব্যয় করব। 

--- কিন্তু ম্যারিয়ন, তাতে তো কেবল একটি 'দিকই জানা হবে,__ 
বললাম আমি।--কিন্তু ক্রেমালনের গির্জাগুলোর স্বর্ণখাঁচিত গম্বুজ ? 
বলশয় থিয়েটার? ন্রেতিয়াকভ চিন্রশালা -- আন্দ্রেই রাব্রওভের "দ্রানটি' ? 
সব বিদেশী তাই দেখতে চায়। সেটাই তাদের নিয়ম । 

-- জীবনের একমান্র কঠোর 'নয়মাঁট হচ্ছে এই যে জীবনে কোন 
কঠোর 'িয়মই নেই--তাই বলেছেন বার্নার্ড শ',--না হেসেই আপান্ত 
করেন ম্যারিয়ন এবং যোগ করেন,-- তবে সম্ভব হলে আমরা সবাঁকছ,ই 
দেখব। আপনার আপাতত নেই তো? 

_ সে তত সহজ নয়,--কোন প্রকার উৎসাহ ছাড়াই বললাম 
আমি।--তা একটা কোনাকছুতে মনোনিবেশ করা যাক নী? আচ্ছা 
বলুন তো, সোভিয়েত নারীর বিষয়ে জানতে আপনি এত উৎসুক 
কেন? 

_- সমাজের সঙ্গে আমাদের, ব্রিটিশ নারীদের সম্পর্ক অন্য ধরনের । 
আমাদের আতষ্ঠ করে তুলেছে বেকারত্ব । আমাদের দেশে বাঁমংহাম 
শহরের আঠারো বছর বয়সী মেয়েরা কাজ হারিয়ে আত্মহত্যা করেছে। 
সে সব ঘটনা আজ আমাদের মর্মে মর্মে দগ্ধ করছে। ইংলণ্ডে নারীদের 
বেতন পুরুষদের বেতনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কম; কেবল এক শতাংশ 
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ব্রিটিশ নারীই তাদের ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেনে পাঠাতে পারে। 
আর আমাদের হাঘরে বাঁড়রা বলে: "বার্ধক্য মৃত্যুরই শামিল..., 

আগেই বলে রাখাছি, আমি কমিউীনস্ট নই। আম নারী বৈষম্যের 
বিরুদ্ধে লড়াছ না এবং কমিউনিস্ট পান্রকায়ও এ বিষয়ে কোনাকছ 
লিখাছ না। 'কাজ চাই! অন্ন চাই! সমানাধিকার চাই! _-এ ধরনের কথা 
[লাঁখত পোস্টার হাতে আম নারীদের 'মাছলেও যোগ দিই না। এবং 
আম হতাশাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ মহিলাও নই যে বাঁড়ভাড়া বৃদ্ধির 'বরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানিয়ে জেলে যেতে প্রস্তুত। আমি চরম ব্যবস্থা পছন্দ করি 
না। তবে আমরা খোলাখাাঁল কথাই বলব, কেমন নাতাশা? আপনাদের 
দেশেও সবাক; আহামার নয়। স্বচক্ষে আম সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সম্পর্কে একাঁট ফিল্ম দেখোছ--রূশ নারীরা রাস্তা পিচ করছে, 
নির্মণক্ষেত্রে খেটে মরছে। এ সমস্তাকছুই কি নোতিবাচক মন্তব্যের কারণ 
নয়? 'ব্রটিশ সাংবাঁদকা এলিজাবেথ বাউয়ের তাঁর 'সোভিয়েত নারীদের 
পক্ষে সমতা বলতে ক বোঝায় ?, প্রবন্ধাটতে বলেছেন যে পশ্চিমের 
দেশসমূহের মতো সোভিয়েত দেশেও নারী ও পুরুষের মধ্যে অনেক 
ফারাক রয়েছে । আমি এ সবকিছু বুঝতে চাই। আপনি আমায় সাহাধ্য 
করবেন ? 

'-- আর পরে আপাঁন আমায় বলবেন: 'এ হচ্ছে কমিউনিস্ট প্রচার...ঃ 

আমরা উভয়ই মূখ কালো ক'রে নীরবে বসে থাকলাম। তবে 
সংলাপের শুরুতেই নিজেকে আমি রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে চাই নি। 
আতাঁথর সঙ্গে কথাবার্তায় গৃহকর্তাকে সর্বদাই সংযমী ও সহনশীল 
হতে হয়। 

_- অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ বাদই দেওয়া যাক, ম্যারিয়ন। আমরা জানি 
যে 'বাভল্ন দেশের পরটকরা সোভিয়েত ইউানয়নে এসে মাঝেমধ্যে 
তুলে থাকে। তারা সোভিয়েত নারীদের সম্পর্কে হামেশাই নতুন নতুন 
যতসব জঘন্য ও আজগ্যবি কাহিনী রচনা করে। তারা দেশে ফিরে গল্প 
চাপে পড়েই তারা কলকারখানায় খাটতে যায়। সোভিয়েত নারীরা 
লেখাপড়া কমই করে, তাই ও-দেশে মেয়েদের শাবল আর বেলচা ধরা 
ছাড়া গাঁত নেই। আমরা স্বচক্ষেই তা দেখোঁছ, সে-ই যথেষ্ট (আসলে 
কিন্তু তারা আরও অনেককিছ7 দেখেছে, তবে খারাপ ও ভালর অন্দপাতের 


ব্যাপারে কেন যেন নরব থাকে)। কোন্‌ পুরুষ সোভিয়েত নারীর এত 
খাট্ুনির পর তার সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতে চাইবে £, 

তারা আরও বলে: 'সোভিয়েত দেশে শিশুরা বাড়ে অনাথের মতো । 
কিন্ডারগার্টেন আর ক্রেশগুলো মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে 
তাদের 'বাচ্ছন্ন করে রাখে । তবে এটাই সব নয়। সোভিয়েত সংসদের 
আঁধবেশনে নারীরা টু শব্দাটও করতে পারে না__িস্কোয় নিজেদের 
কোন মার্গারেট টেচ্চার নেই” । তদদপাঁর এই নারীরা তাদের নারাত্ব 
হারিয়ে ফেলেছে। তাদের পোশাকপরিচ্ছদে তাদের সোন্দর্যবোধের কোন 
পারচয় মেলে না। কিন্তু তারও চেয়ে বোশ মারাত্মক যা তা হল এইযে 
রূশরা প্রেম ও বিবাহ সম্পর্কে সেকেলে ধারণা পোষণ করে থাকে ।-_ 
এর পরও কি আমরা, ম্যাঁরয়ন, শান্তভাবে কথা বলতে পারব ? অবশ্যই 
পারব, তবে ভদ্রতার মুখোশ পরে । কিন্তু তাতে কী লাভ? 

ম্যারয়ন কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এবং আগের চেয়ে 
ধর কন্ঠে বললেন: 

-- পারব। আসুন মুখোশ ছখ্ড়ে ফেলে দিই! প্রতারণা পাঁরহার 

-- আমরা না হয় তা পরিহারই করলাম, কিন্তু এক ব্রিটিশ কিশোর 
তো সেই প্রতারণায় বিশ্বাস করে বসে আছে যা আমায় ও আমার দেশকে 

-- বুঝলাম না। আপাঁন কোন্‌ ব্রিটিশ কিশোরের কথা বলছেন, 
নাতাশা ? 

-_- ওর নাম মাইকেল। ও সোভিয়েত সরকারের কাছে একখান চিঠি 
লিখেছিল। তা প্রকাশিত হয় "পওনেরস্কায়া প্রাভদা” নামক সংবাদপন্লে। 
সংবাদপন্রের সেই সংখ্যাটি আমার সঙ্গেই রয়েছে। এই তো চিঠিখানা : 

'আমি স্কুলে পাঁড়। আমার বয়েস ১৪ বছর। ...অদূর ভাবষ্যতে 
আপনারা যাঁদ ব্রিটেনের উপর পারমাণাঁবক বোমা ফেলতে চান, তাহলে 
দয়া ক'রে সে কাজাট করবেন রান্রিবেলায়। যাঁদ গরমের ছুটির সময় 
করেন তো খুব ভাল হয়। আমি থাকি কর্নওয়ালে। আমার মনে হচ্ছে 
আপনারা বোমা ফেলবেন আমাদের বাঁড় থেকে একটু দূরে, পশ্চিম 
দিকে । আমাদের এলাকায় হাওয়ার গাঁত যেহেতু উত্তর-পূর্ব দিকে, সেই 
হেতু তেজক্ক্রিয়তা আমাদের আক্রান্ত করতে পারবে না। ভবদীয়, 
মাইকেল টেটলি।' 


__ ম্যারিয়ন,-- বললাম আমি ।-_ লাল হুমাঁক' সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার 
এবং রুশ ট্যাত্কগুলো এই অজ্পকালের মধ্যেই, এই আসছে শুক্রবার 
সকালেই বেলাঁজয়ামে ঢুকে পড়বে, আর তার ৪৮ ঘণ্টা পরে রাইন 
নদী কব্জা করে ইংলিশ চ্যানেলের দিকে ছুটে যাবে -- এ ধরনের 
[ভাত্তহনীন কথাবার্তা বহুকাল থেকেই বহু; জাতিকে প্রতাঁরত করে 
-- সে হচ্ছে পলিটিক্সের ব্যাপার। আমরা নারীদের কথা বলছি। 
এখানে আর ট্যাঙ্ক-ফ্যাঙ্ক কেন?-_-উদাসীনভাবে জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারয়ন। 

_- হ্যাঁ ঠিকই, আমরা নারীদের কথা বলাছ। সেই ব্রিটিশ মায়ের কথা 
যাঁর ছেলে মাইকেল বড় হচ্ছে ভয় আর মিথ্যার পরিবেশে । আমার দেশ 
সম্পর্কে আপনাকে বলতে গিয়ে আমি কর্নওয়ালের সেই মহিলাটির 
কথাও ভাবব। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, ম্যারিয়ন। আপনার সঙ্গে 
আলোচনা কালে আমি আপনার কাছে কোনাঁকছ: প্রমাণ করার চেষ্টা 
করব না। আমি যাকিছু বলব তা হবে সোভিয়েত নারী সম্পকে? 
আমার নিজের সম্পর্কে সত্য কাহিনী । 

_- কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ হতে পারবেন না,_-আপাঁন্ত করেন 
নাছোড়বান্দা ম্যারিয়ন।-_-আপাঁন রুশ, এবং রূশদের বিষয়ে বলতে 
গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করবেনই... 

_- তাঁজিক, আজারবাইজানী, ইহুদী নারীদের বিষয়েও আমি 
বলব- সোভিয়েত দেশে অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্তার নারীরাও তো 
রয়েছে... 

_- সে যাই হোক না কেন, আপনার সোভয়েত স্বদেশপ্রেম আপনায় 
বাধা দেবে... 

_ আপনিও তো ইংলণ্ডের দেশপ্রেমকা, এবং নিজ দেশ সম্পর্কে 
আপাঁন আমায় সত্য কথাই বলেছেন আর আমি তা বিশ্বাস করি। আপনি 
কি তা থেকে আমায় বণ্িত করতে পারেন? 

-- মানলাম... কিন্তু আপনি সাংবাদিকা, আপনার কথা বলার কায়দা 
ভাল জানা আছে। 

-- আপানি আমার বাকৃপটুতা ভয় করেন, ম্যারিয়ন? সে বাকৃপটুতা 
থাকবে না। আপনাকে আমি 'বাভল্ল পেশার নারীদের কাছে নিয়ে যাব। 
সমাজাবজ্কানী, আইনজ্ঞ, অর্থনীতাবিদ। ..তারা নিজেরাই নিজেদের 


৪ 


কথা বলবে। তাহলে কা দয়ে শুরু করা যায়? আপাঁন কাঁসে বেশি 
ইন্টারেস্ট? 

ম্যারয়ন কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। পরে হঠাং জিজ্ঞেস করেন: 

- তা কর্নওয়ালের সেই মহিলাকে আর তাঁর ছেলে মাইকেলকে 
আপাঁন কাঁ বলবেন? 

ম্যারয়ন ও আম জানলার কাছে আরাম কেদারায় বসে থাকি-- 
বাইরে তুষারাচ্ছন্ন মদ্কো নগরী। আমরা তখনও জানি না, আমরা 
পরস্পরকে ছন্দ কার কি না, আমাদের কে কত আঁভমানী, কার 
কতটুকু রাসকতা বোধ আছে, আমাদের পারস্পরিক আস্থার মান্রাট কীর্‌প, 
পরস্পরের দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কতটা গভাঁর এবং উভয় পক্ষ 
থেকে অপ্রত্যাশিত কোনাকছ্‌ আশা করা যায় কি? 

আমি ফোন ক'রে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করলাম। তারপর চা আর 
স্যান্ডউইচ খেয়ে গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে সিশড় দিয়ে নেমে গাড়তে 
গিয়ে ববলাম। 


প্রথম অধ্যায় 


স্তালিনগ্রাদের কথা স্মরণ কোরো 


-_- কিশোর লোননপল্থী স্ট্রিট,_- বললাম আমি ড্রাইভারকে ।-_ 
১২১ নং বাঁড়। 

গাঁড়র ভেতরে অন্ধকার-অন্ধকার ভাব--বাইরে খুব বরফ পড়ছে। 

-_- আমার জন্ম হয় স্তালিনগ্রাদে, ম্যারিয়ন... 

ম্যারয়ন কেন যেন সাঁবস্ময়ে আমার দিকে তাকালেন। 

-- হ্যাঁ শ্তালিনগ্রাদে। একদিন আমি সোভিয়েত নারী কমিটিতে 
হঠাৎ তার এক সদস্যার বিষয়ে উচ্চারিত একটা কথা শুনতে পাই: 
শতনি স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়োছলেন... তখন আমার মনে এই মহিলাটির 
সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা জাগে। এই ভাবে আম পাঁরচিত হই নার্স 
গাঁলনা উতাঁকনার সঙ্গে। 

কিন্তু স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের অংশগ্রহণকারণী কিছুতেই ইন্টারভিউ 
দতে চান নি। 'যদ্ধ জয়ে আমার কোন অবদান নাই বললেই চলে, যা 
করোছি তা সমুদ্রে বারাবন্দূর মতো,--বলেন তান।-- দশ লক্ষাধিক 
সোভিয়েত নারাঁ তখন রণাঙ্গনে লড়ছিল। তাদের অনেকে ছিল বৈমানিক, 
প্যারাশুটিস্ট, 'বিমানধ্বংসাঁ কামান-চালনাকারী এবং এমনকি ট্যাঙক- 
চালক। তাদের মধ্যে বহু মহিলা ভূষিত হয়েছেন সোভিয়েত ইডীনয়নের 
বীর উপাধিতে, আরও বহু; সহম্র মহলা পেয়েছেন 'বাভন্ন অর্ডার। 
আমার কোন অর্ডার নেই। আমি বারাঙ্গনা নই, আম কেবল আহতদের 

এই কথাগুলো আমায় বলেন গালিনা উত্কিনা। আর আমি তাঁর 
কথা শুনছিলাম এবং স্মরণ করছিলাম আমার আপন শহরের 
রক্ষাকারিণীদের বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ভাসাল 
চুইকোভের উচ্চারিত কথাগ্লো। তখন ভাসিলি চুইকোভ ছিলেন 
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জেনারেল। স্তালিনগ্রাদের উপকন্ঠে ৬২তম সৈন্য বাহিনীটি লড়ছিল 
তারই অধীনে । তিনি বলেন: এই জায়গায় আর্টিলার আর মর্টারের 
গুলি এসে পড়বে, বিমান থেকে অসংখ্য বোমা নিক্ষোপত হবে, শন্রুরা 
এই জায়গাঁট ঘিরেও ফেলতে পারে,_-কিস্তু নারীরা এমনাঁক মৃত্যুর 
মুখেও বিনা আদেশে এক পা-ও পিছ হটবে না? 

.গাঁলনা উতকিনা দরজা খুললেন। লম্বা গড়ন। চেহারা দেখে মনে 
হয় না খুব একটা মিশুক। গায়ে স্বহস্তে তোর শাদা পোশাক। কানে 
দুল। তাঁকে দেখে মিশ্র এক ধারণার সৃম্টি হয়: খেলোয়াড় হিসেবে 
তিনি বয়স্কা, তবে নারী হিসেবে এখনও তরুণী । 

-_- গাঁলনা, আপাঁন আমায় ইন্টারাভউ দিতে চান 'ন। তবে আশা 
করি. এবার অন্তত একটি ইন্টারভিউ দেবেন আমাদের অতিথির খাতিরে, 
ব্রিটিশ ছেলে মাইকেল টেটালির জন্য,_ম্যারিয়ন ও আমার মধ্ো 
আলাপের সারকথাটি বুঝিয়ে 'দয়ে বললাম আমি। 

ম্যারয়ন গাঁলিনার কাছে গেলেন: 

__ ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আমার জন্ম কভেশ্্রি শহরে, আর 
কভেশ্ট্রি এবং স্তালিনগ্রাদ পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৪০ 
সালে জার্মান ফাঁশস্টরা বিমান থেকে কভেশ্ট্ির উপর বোমাবর্ষণ আরন্ত 
করে। বহু লোক মারা যায়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষাতি হয়। আম এসব কথা 
মায়ের কাছে শনোছ। তখন আমার বয়েস ছিল মাত্র দু'বছর। কভে্ট্রির 
লর্ড-মেয়র একদা বলেছেন যে আমাদের শহর এবং স্তালিনগ্রাদের মধ্যে 
রয়েছে বিশেষ সম্পর্ক। আপানি জানেন, কভোশ্ট্রতে আছে স্তালিনগ্রাদ 
-- আর স্তাঁলনগ্রাদে আছে কভেো্ট্টি 'স্ট্রট, একেবারে ভোলগায় 'গয়ে 
পড়েছে। স্তাঁলনগ্রাদে রাক্ষত আছে ব্রিটেনের রাজা ষ্ঠ জর্জ কর্তৃক 
শহরকে উপহত তরবারি। 

_- ম্যারিয়ন,-_ বললাম আমি।--আমি জানতাম না যে আপনি 
কতে্টি থেকে। আমার পক্ষে এ সবাঁকছ, অগ্রত্যাশিত। 

ম্যারয়ন কিছুই বললেন না। 'তাঁন জানলার কাছে বসে গাঁলিনাকে 
1জজ্ঞেস করলেন : 

_ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আপাঁন কী হতে চেয়োছলেন ? 

জবাবে গাঁলনা বলতে লাগলেন: 

-- আমার যৌবন ছিল হাঁসখীশতে ভরা, ভাবনাহাীন, সচ্ছল। 
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ঘুদ্ধের আগে আমরা বাস করতাম দন তারের রস্তভে। আমি তখন 
মেডিকেল ইনস্টিটিউটের চতুর্থ বর্ষের ছান্রী। ইচ্ছে ছিল সার্জন হব। 
সাইকেল রোসংএ খুব আগ্রহ ছিল। ভাল স্ক-খেলোয়াড়ও ছিলাম। 
এক কথায়, শারীরিক দিক থেকে ছিলাম যথেস্ট শক্তসমর্থ। জীবনে 
ছিলাম আশাবাদী। তাছাড়া আমার পারবারিক জীবনও ছিল সুখের । 
অপূর্ব স্বামী, ছোট্ট একটি পত্র-সন্তান... 

আমার জন্য যুদ্ধ শুরু হয় এভাবে । গরমের ছুটি কাটানোর জন্য 
আমি চলে যাই িথ,য়ানিয়ায়, স্বামীর কাছে। তিনি ছিলেন সামরিক 
কর্মচার। ১৯১৪১ সালের ২২ জুন রাত ৩টা ২০ মিনিটের সময় 
আমাদের ছোট্ট শহরাঁটির উপর বোমাবর্ষণ শুর হয়। স্বামী বাড়তে 
ছিলেন না। কামানের গজনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। পড়শীরা আমায় 
বলল: 'যদদ্বা...' 

কম্বল 'দয়ে মোড়া ছেলোটকে হাতে 'নয়ে খাল পায়ে বাঁড় থেকে 
ছুটে বেরলাম। এর পর মুহূর্তেই বোমাবর্ষণের ফলে বাঁড়টি ভেঙে 
পড়ল। ব্যাপারটি ঘটল আমার চোখের সামনে । জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম। 
ওখানে বোমাবর্ষণের সময় ভীতসন্তস্ত এক তরুণী মহিলার প্রসব বেদনা 
শুরু হয়। আমাকেই পোয়াতী খালাস করতে হল। ছেলে জল্মাল। 
প্রসূতি নবজাতককে নিয়ে আমাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। আর 
ওই পথের উপর পড়ছিল বোমা... 

আমি রস্তভে ফরলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সামারক দপ্তরে গেলাম। 
আমাকে নিযুক্ত করা হল নার্স দ্রেনিং কোর্সের পরিচালিকা। যুদ্ধে 
লড়তে যায় আমার পুরো পরিবার। স্বামী ফ্রশ্টে, বাবা স্বেচ্ছা- 
সৌনকদলে। ১৭ বছর বয়স বোন হল সগন্যালার। ভাইয়ের বয়েস ছিল 
মাত্র ১৪ বছর। নজের বয়েসের সঙ্গে আরও দু'বছর 'যোগ ক'রে 'দয়ে' 
বাপ এবং বোনের মতো সেও স্বেচ্ছায় যুদ্ধে চলে যায়। 

_ আপনি স্তালনগ্রাদে এলেন কাঁ করে?-জানতে চান 
ম্যারয়ন।--অনেক নারী ক ওখানে লড়েছে? 

-- আমি সামারক কমর হই। নার্স হিসেবে কাজ কার হাসপাতালে । 
তারপর বিমান রেজিমেণ্টে চলে যাই। ১৯১৪২ সালের গ্রীষ্মকালে খবর 
পেলাম-__স্বামী নিখোঁজ। আমায় ফ্রুণ্টে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করতে 
লাগলাম। পাঠানো হল স্তাঁলনগ্রাদে। 

আপনি জানেন যে শত্রুর বিরুদ্ধে সামৃহিক বিজয়ে স্তালিনগ্রাদ 
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লড়াইয়ের অবদান অপাঁরসাঁম। ভোলগা ও দন নদীর মধ্যালে ফাশিস্ট 
জার্মানি মোতায়েন করে পণ্টাশটি ডিভিশন। ভোলগা তারে লড়াই চলে 
পুরো ছ'মাস। সে ছিল প্রচণ্ড লড়াই। দেশের কত বার সন্তান যে 
তাতে প্রাণ দেয় তার কোন হিসাব নেই। 

স্তালিনগ্রাদের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে এমন সব বিমানধবংসী 
বাহনী, বৈমানকদের রোঁজমেন্ট আর সগন্যাল কোর যা গঠিত হয় 
কেবল মেয়েদের নিয়ে। লড়াই যখন শহরের সীমানায় চলে আসে, 
দেশপ্রেমিকারা লড়ে স্্যান্তর আর লোহা কারখানার কাছে, মামায়েভ 
টিলায়, রাস্তায় রাস্তায় । 

স্তালনগ্রাদের জন্য লড়াই শুরু হওয়ার আগে শহরের ৭৫ হাজার 
মেয়ে মিলিটারি-মেডিকেল ত্রোৌনং পায়। যখন কঠোর লড়াই আরম্ত হয়, 
স্তালনগ্রাদের হাসপাতালগুলোতে শত শত স্বেচ্ছাসোবকা আর নার্স 
আহতদের সেবাশশ্রুষা করে। একশোটি অবাধ নার স্যানিটার গ্রুপ 
আহত লোকবাহ ট্রেনগুলো খালাস করত। 

সমস্ত ধরনের অস্ত্র থেকে নিরবাচ্ছন্ন গ্াঁলবর্ষণের মধ্যে ডাক্তার আর 
নার্সরা প্রাতি রান্রে তন হাজার আহত লোককে ভোলগা পার ক'রে বাঁ 
তীরে পাঠাত। 

স্তালিনগ্রাদে আমার সংগ্রামী হাতেখাঁড়” হয়। মনে আছে, কীভাবে 
আমরা লাঁড় ভোলগার ডান তারের সংকীর্ণ একটুকরো জমির জন্য। 
যোদ্ধারা বলত: “ভোলগার পেছনে আমাদের জন্যে মাঁট নেই!" প্রচণ্ড 
গোলাগুঁলর মধ্যে আমরা আহতদের প্রাথামক 'চাকৎসা সহায়তা দই, 
তাদের টেনে বার করি বিধবস্ত সুড়ঙ্গ-ঘর আর ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থল 
থেকে, পাঠাই দেশের অভ্যন্তর ভাগে । 

১৯৪৩ সালের ২ ফেব্রুয়ার। ওই দিনটিতে স্তাঁলিনগ্রাদে অবরদদ্ধ 
জার্মান সৈন্যদের উচ্ছেদ কার্য শেষ হচ্ছিল। আহত যোদ্ধাদের নিরাপদ 
জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় আমিও গুরূতরভাবে আহত হয়ে পাঁড়। 
শরীরের এগারোটি জায়গায় জখম হয়। আমায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় 
ভোলগার অপর তারে এক হাসপাতালে... 

_- আর তারপর কীভাবে আপনার জীবন চলে ?-- আমার সাহায্য 
ছাড়াই ভাঙাচোরা রুশ ভাষায় প্রশ্ন করেন ম্যারিয়ন। 

_- চারটি বছর শধ্যাশায়ী 'ছলাম। হাসপাতালের শাদা ছাদই ছল 
আমার “আকাশ'। ডাক্তাররা বললেন: 'আপান চলতে পারবেন, তবে 


১৪ 


সারা জীবন খুব কু'জো হয়েই হাটতে হবে--আপনার মেরুদণ্ডাট 
সম্পূর্ণ বিকল... 

আমি নিজের সমস্ত মনোবল একত্র করে শরাঁরচচণ করতে লাগলাম, 
চলার চেষ্টা করলাম। বিছানা থেকে উঠে হাটতে শুর করলাম। কিন্তু 
দশ বছর পর আবার শয্যাশায়ী হলাম। মাথার ভেতরের পুরনো জখম 
ফের জানান দিল। ডাক্তাররা আমায় পড়তে, লিখতে, ফিল্ম দেখতে এবং 
অবশ্যই কাজ করতে বারণ করলেন। কেবল একটি ব্যাপারে তাঁদের কোন 
আপাঁত্ত ছিল না._-তা হল বোনার কাজ। 

আমি নিটিং কোর্সে শিক্ষকতা করতে লাগলাম। ফের বিয়ে করলাম। 
এখন আম বিভিন্ন পেশার নারীদের _নার্ঁস আর হীঞ্জনিয়র, ডাক্তার 
আর স্থপাঁতিদের বোনার কাজ শেখাই। আমার হাতের এই কটা আর 
সৃতো দিয়ে আম কেবল কাজই করি না, জীবনকেও উপলান্ধ করতে 
পারি। 

স্তাঁলনগ্রাদ লড়াইয়ের পর আতবাহত হয় প্রায় চাল্লশাঁট বছর। এবং 
প্রীত বছর কয়েক মাস আমি কাটাই হাসপাতালে । যুদ্ধ আমায় 
চিররোগী করে রেখেছে । তবে আমি সোজা হয়ে চলতে শিখোছি... 

গাঁলনা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। তারপর লেখার টোবলের 'দিকে 
এগয়ে গেলেন। একটি শিশুর একখানি ফোটো এনে ম্যারয়নকে 
দেখতে দিলেন: 

-- এটা হচ্ছে বারো বছরের মেয়ে তানিয়া সাঁভচেভার ফোটো। সে 
লেনিনগ্রাদে থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৯০০ 'দিন ফাঁশস্টরা 
শহরটি অবরোধ করে রাখে । আজ লেনিনগ্রাদ ২০টিরও বোঁশ বিদেশী 
শহরের সঙ্গে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। তার মধ্যে আছে ড্রেসডেন, ম্যাণ্চেস্টার, 
মিলান, গ্‌দানস্ক ইত্যাদ। কিন্তু সে হচ্ছে আজ। আর তখন, ১৯৪১ 
সালে, জার্মীনদের নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ আর গুলিবর্ষণের মধ্যে 
সাঁভচেভদের পাঁরবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য, অনাহারক্রিষ্ট তানিয়া তার 
ডায়েরিতে খে যায় তার আপনজনের _বড় বোন, দিদিমা, ভাই, মা 
আর দুই কাকার মৃত্যুর তারখগুলো। এই তো তার হাতে লেখা রয়েছে : 
_'জেনিয়া মারা গেল ১৯৪১ সনের ২৮ ডিসেম্বর দূপ্‌র ১২টা ৩০ 
। মিনিটের সময়, ণদদিমা মারা গেলেন ১৯৪২ সনের ২৫ জানুয়ারি 
[বকেল তিনটায়, ণলওশা মারা গেল ১৯৪২ সনের ১৭ মার্চ ভোর 
৫টায়+ “মা মারা গেলেন ১৯৪২ সনের ১৩ মে সকাল ৭টা ৩০ 


মানটের সময়। আর এই হচ্ছে শেষ লেখাটি : 'সাঁভিচেভরা মৃত। সবাই 
মারা গেল। বেচে আছে কেবল এক তানিয়া ।' কিন্তু তানিয়াও আর বোঁশি 
দন বাঁচল না। তাকে বাঁচানো সম্ভব ছিল না। এরূপই হচ্ছে সাঁভচেভদের 
পরিবারের মর্মন্ত্ুদু কাহিনী। এরূপই হচ্ছে ক্ষুধা আর অনাহারে 
শুকিয়ে মরা ছয় লক্ষাধিক লোননগ্রাদবাসীর মর্মন্তুদ কাহিনী । 

অথচ পশ্চিম আজ বলে যে আমরাই নাকি 'সামারক হমাক' দিচ্ছি। 
তারা আমাদের সেই সব জখমের কথা ভুলে গেছে যা আজও শুকায় নি । 
আপনাকে আম আঘাত দিতে চাই না, মিসেস জেকসন, কিন্তু বলতে 
বাধ্য যে আজ ব্রিটেনে হেরমান হেরিঙের ব্যক্তিগত 'জানসপন্ন নিয়ে 
ব্যবসা চলছে, হিটলার ফ্যাশনের বাদামী পোশাকপরিচ্ছদ আর তিতনয় 
রাইখের' খাঁটি অস্বরশস্ত্র নিয়ে বেচাকেনা চলছে। শোনা যাচ্ছে ক্রেতারও 
অভাব নেই। তা এটাই প্রমাণ করে যে তরুণরা তাদের 'বারত্ব' প্রদর্শন 
করতে চায়। আর ব্রিটিশ ফাশস্টদের তো এমনাক নিজস্ব ফুয়েররও 
আছে--জন টিশ্ডল্‌... এ সবাঁকছ্‌ শুনলে আমার চেশ্চাতে ইচ্ছে করে: 
'হে মানুষ, থামো, স্তালনগ্রাদের কথা, লোনিনগ্রাদের কথা একট বার 
স্মরণ কোরো... 


“আমরা মরতে চাই নি, আমরা মারতে চাই নি... 


_ গ্রালিনা উতাঁকনা ছিলেন নার্স, তাঁন একটি বারও গুলি ছখড়েন 
[নি। তবে ম্যারিয়ন, আজ সন্ধ্যায় আমি এমন এক মহিলার সঙ্গে আপনার 
আলাপ করিয়ে দেব 'যাঁন স্বহস্তে প্রতিহিংসার দানব রুপে শব্দের হত্যা 
করেছেন। 'রহস্যময় রুশ চারন্রের' এই দিকটির সঙ্গে পারচিত হতে 
[নশচয়ই আপনার আগ্রহ আছে। তদুপরি, নাদেজদা পপ্মেভা -_ আজ 
সন্ধ্যায় আমরা তাঁর কাছেই যাব--যখন নটিংহ্যামে গিয়েছিলেন, একজন 
তরদণী ব্রিটিশ সাংবাদিকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন: "আচ্ছা ম্যাডাম পপোভা, 
যুদ্ধে তো আপাঁন রক্তপাত দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, 
নিজে লোক মেরেছেন, এই শাস্তর সময়ে আপনার একঘেয়ে 
লাগে নাঃ, 

...আমরা পপোভার ফ্ল্যাটের দরজায় কাঁলং বেলটি টিপলাম। নাদেজদা 
পপোভা নিজেই দরজা খুললেন। তাঁর মাথার চুলগুলো বাদামী, চোখদ্যাট 
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আকাশের মতো নীঁল। তিনি প্রাণোচ্ছল মহিলা, কেবল স্ফীত মুখ আর 
ফ্যাকাশে চেহারা দেখে বোঝা গেল তিনি অস্স্থ, তিনিও হাসপাতালের 
রোগা ঘরের সঙ্গে পারাঁচিত। 

...&] খেতে বসলাম। নাদেঙদা পপোভার পাশে আরও একজন লোক 
বসে ছিলেন বিমান বাহিনীর লেফটেনেন্টজেনারেল সেমিওন 
খর্লামভ। ম্যারিয়নের অনুরোধে আম আলাপ আরম্ভ করি। 

-- প্রথম বার আপাঁন কবে বিমান নিয়ে আকাশে উঠেন?- আমি 
1জজ্ঞেস কার গৃহকন্রটকে। 

- স্কুলে থাকতেই আমি ফ্লাইং ক্লাবে ভার্ত হই, প্যারাশুটে ক'রে 
[বম।ন থেকে ঝাঁপ দিই। পরে হলাম খেলোয়াড়বৈমানিক, কাজ করি 
ইনস্ট্রাক্র হিসেবে । সে ১৯৪০ সনের কথা, তখন আম দনেংস্কে। 
ফাশিস্টরা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে আমার বয়েস ছিল 
উানশ বছর। স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে ফ্ুণ্টে চলে যাই, হলাম 'মালটারি 
পাইলট। আমরা মরতে চাই নি, আমরা মারতে চাই 'ন। কিন্তু আমাদের 
কলকারখানার শ্রমিকারা তখন হল আমার সহসংগ্রাম-_ নিভর্ঁক 
বৈমানিক। আমাদের জনগণের দদশশাই আমাদের লড়তে বাধ্য করে। 

-- কবে এবং কোথায় আপাঁন প্রথম বার বিমান থেকে বোমাবর্ষণ 
করেন £ 

_- ১৯৪২ সনের মে মাসে । ফাশিস্টদের উপর আমায় বোমা ফেলতে 
হয় আমারই আপন দনবাস অণ্চলে। সে হচ্ছে কয়লাগল। প্রথমে আমি 
[ছিলাম সেকশন কমান্ডার, তারপর হই নারাঁ বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন 
কমান্ডার । আমরা রান্রবেলা বোমাবর্ষণ করতাম । আমার সঙ্গে লড়েছে 
চমতকার নারী বৈমানিকরা: কাতিয়া পেস্কারিওভা, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বারদ্বয় _- মাশা স্মিরন্নোভা, জোনিয়া জিগুলেঙ্কো... 

সর্ববাই আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। লড়তে গিয়ে আমরা 
কত বান্ধবীকে হারিয়েছি। বোমাবর্ণণের পর ফিরে এসে তাদের জন্য 
কাঁদতাম এবং ফের বিমান নিয়ে লড়তে চলে যেতাম। 

_- আর আপনার বিমানে গোলাগ্যলি লেগেছিল ? 

__ হ্যাঁ, লেগোছল। একবার আমার উড়ন্ত বিমানে আগুন ধরে। 
মাঁটর কাছে পেশছতেই ঝাঁপ দিই। পাঁড় গম খেতে । জানি না, কাঁভাবে 
বেচে গেলাম। ঘটে তা ১৯৪২ সালে, রম্তভের কাছে। 
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..জীবন সর্বদাই মৃত্যুর চেয়ে শক্তিশালী। যুদ্ধের সময়ই আমি 
প্রথম প্রেমে পাড়... 

_ সে কী করে ঘটল? 

-- আমার বিমানটি যোদন ভূপাঁতিত হয়, সোঁদন আম আমার 
শেষ শক্তিটুকু দিয়ে সাহায্য করি আহত এক বৈমানিককে। তান 
জবলন্ত ফাইটার প্ল্যান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই বৈমানিকের নাম - 
সোঁমওন খালামভ। গৃহকক্রঁ লেফটেনেন্ট-জেনারেল খার্লামভের দিকে 
তাকালেন। আর উনি তখন নীরবে স্বর গজ্প শুনছিলেন। 

-- প্রায় সারা যুদ্ধ আমরা এক বাহনীতে ছিলাম-__-বলে যান 
নাদেজদা পপোভা ।-_ ককেশাস, ক্রিমিয়া, বেলোরুশিয়া, পোল্যান্ড, 
জার্মীন--এর্প ছিল আমাদের পথ। 

-- ১৯৪৫ সালের ৯ মে বিজয় দিবস আপনারা কোথায় উদ্যাপন 
করেন ? 

_- বালিনে। সে হচ্ছে আমাদের বিয়েরও 'দিন। আমরা আগে 
থেকেই ঠিক ক'রে রেখোছিলাম যুদ্ধ শেষ হলেই 'বিয়ে করব। 

১৯৪৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বৈমানিকদয় নাদেজদা পপোভা আর 
সেমিওন খার্লামভ সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন। 
একই নির্দেশে । সেই সন্ধ্যায় ম্যারয়ন ও আমি কথা বাল দুজন বীরের 
সঙ্গে। নাদেজদা পপোভার সামরক পদকগু্‌লো যেকোন পুরুষের 
মনেও ঈর্ধার উদ্রেক করতে পারে: লোনন অর্ডার, 'তনাঁট লাল পতাকা 
অর্ডার, পিতৃভূমির যুদ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দি অর্ডার... দুই 
বীর সব মিলিয়ে ১৫৮৪ বার বিমান নিয়ে লড়তে যান। 

এখন নাদেজদা পপোভা ও সোঁমওন খাললামভ পেল্সনে আছেন। 
এই দুই প্রখ্যাত বৈমানিকের দিকে তাকিয়ে আমি উইনস্টন চার্চিলের 
সেই উীক্তুটি স্মরণ না করে পারলাম না: 'সোভিয়েত সৈন্য বম্বহনী ছাড়া 
আর এমন কোন শাক্ত ছিল না যা হিটলারী সামরিক যন্দ্ের শিরদাঁড়া 
ভাঙতে পারত... 

-- এখন আমি ঠাকুর্মা,_হাসেন গৃহকন্রী।-আমাদের ছোট্ট 
একটি নাতি আছে। আমার ছেলের জল্ম হয় য্দ্ধ শেষ হওয়ার দু'বছর 
পরে। ও হীঞ্জানয়র, আর বৌমা -__ডাক্তার। 

__ প্রাক্তন বৈমানিকা শান্তর সময়ে কী করছেন? -_- জানতে চান 
ম্যারিয়ন। 
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এবার আমি সে কথাই বলব। 

নাদেজদা পপোভা হচ্ছেন প্রবীণ যোদ্ধাদের সোভিয়েত কমিটির 
সদস্য। এই কামাঁটতে আছেন প্রাক্তন বৈমানিক, ঘ্লাইপার, পার্টজান আর 
ফাঁশিস্ট বন্দী 'শাবরের কয়েদীরা। নাদেজদা পপোভা তাঁর সমস্ত শাক্ত 
নিয়োগ করেন বিশ্ব শাস্তির জন্য সংগ্রামে । 

তাঁকে দেখা যায় কলকারখানায়, স্কুলে, পাইওনিয়র প্রাসাদে। আম 
বেতার মাধ্যমে তাঁর কণ্ঠ শুনোছ, তাঁকে দেখোছি টোলাভিশনে। নাদেজদা 
পপোভা প্রায়ই বিদেশে যান। ইংলপ্ড, বেলাঁজয়াম, ইতালি, পোল্যান্ড 
গণপ্রজাতন্ত্, হল্যান্ড, কিউবা প্রভাতি দেশ তাঁর দেখা । ফিদেল কাস্ন্রো 
তাঁর প্রশংসা ক'রে একবার তাঁকে বলেন: “সাবাস, কম্পানিয়েরো 
নাদেজদা...? 

বিদায় জানানোর সময় নাদেজদা পপোভা আমায় ও ম্যারিয়নকে 
বললেন: 

-- মানুষের সমস্ত দুর্দশার মধ্যে সবচেয়ে বড় দশা হচ্ছে যদ্ধ। 
আমি খুবই আশাঙ্কত : যুদ্ধের সম্ভাবনা এখনও দূর হয় নি। অথচ 
আমরা, নারীরা লড়েছিলাম ইউরোপে শাশ্বত শান্তর জন্য... 


হিরোশিমার ঘাণ্ট 


ম্যারিয়ন ও আমি দুপুরবেলা হোটেলেরই রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। 

হঠাং ইরিনা র্রাখনার সঙ্গে দেখা । এই মাহলাটির সঙ্গে আমার 
আলাপ-পারচয় হয় এক বছর আগে, সোভিরেত নার কাঁমিটিতে। 
তারপর কয়েক বার আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে মাইক্রো-বায়োলজিস্টদের 
[সিম্পোসিয়মে, সোভিয়েত পার্লামেন্টের আধবেশনগ্ছলোতে। রখিনা 
হচ্ছেন গোঁর্ক শহরের এঁপডোমওলাঁজ ও মাইক্রো-বায়োলাজ 
ইনস্টাটিউটের অধিকর্তা, সোভিয়েত ইউনিয়নের 'চাকৎসা বিজ্ঞান 
আকাদমির করেসপন্ডিং মেম্বার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রাতানাধ। বাদামণচুলো শাস্তশিম্ট মাঁহলাটর চেহারা 
দেখে মোটেই মনে হয় না যে তান বিশাল একটি ইনস্টিটিউটের 
পারচালিকা। গায়ে কালো পোশাক, মূখে নম্র ক্লান্ত হাসি। 
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এই ধরনের উচ্চ পদস্থ সোভিয়েত নারীদের বিষয়ে মার্কিন প্রাবান্ধক 
উইলয়ম ম্যণ্ডেল- হীন ছয় বার সোভয়েত দেশ সফর করেন এবং 
নিউ ইয়কেরি এনকোর প্রেস থেকে 'সোভিয়েত নারী" নামে একখান 
বইও প্রকাশ করেন _ লেখেন: 'আমার মনে হয়, উচ্চ পদস্থ সোভিয়েত 
নারীরা তাঁদের ম।কিনি সমকমখ্দের চেয়ে অনেক বোশ সহ্দয় ও দয়াল ।' 

...মাইপ্রে-বায়েলাজস্ট ইরিনা ব্রাখনার সঙ্গে আমি ম্যারয়ন 
জেকসনের আলাপ করিয়ে দিই। আমরা একসঙ্গে বসে খেলাম, একসঙ্গেই 
রেস্তোরাঁ থেকে বেরলাম। বিদায় নিতে চাইলাম। এমন সময় ম্যারিয়ন 
বলাখনাকে কফি খেতে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাঁর সঙ্গে একটু 
কথাবার্তা বলতে চান। 

ইরিনা বাখনার হাতে সময় ছিল। তিনি নিজের কামরায়ই আমাদের 
নিয়ে গেলেন। 

-- 'মাসস রাঁখনা,--বলেন ম্যারয়ন,-- কী ধরনের পাঁরবারে 
আপনার জল্ম হয়? 

- আমার জন্মকর্ম 1চকৎসকের পারবারে। আমার তরুণ বয়সের 
অন্যতম অম্লান স্মূৃতি- শাদা স্মক পাঁরহিত বাবার বিরাট চেহারা, 
প্রসীতি সদনের রৌদ্রেজ্জৰল কাঁরডর। নবজাতকদের কামরা থেকে ভেসে 
অ।সত বহ কণ্ঠের সুরেলা 'উয়া, উ-য়।' ধান... আমি তখন মোডকেল 
ইনাস্টাটউটের ফাস্ট” ইয়ারের ছান্রী। বাবা আমার দিকে ফিরে হাসিমুখে 
বলেন: 'একবার কানাঁট পেতে শোন, কী মধুর সঙ্গীত... 

-- আপানি গো্ক শহরে কাজ করেন। শহরটি যঙদূর মনে হয়, 
ভোলগা তারে, তাই না? তা আপাঁন মস্কোয় কেন ? 

-- তার কারণ, আমার আরও একাঁট স্মৃতি আছে, তাও শিশুদের 
সঙ্গে জাঁড়ত। সেই দিনার কথা মনে আছে যখন 'মিউজিয়মে দেখতে 
পাই একটি ঘণ্ট। তা পাওয়া যায় জাপানের হিরোশিমা শহরের বোমা- 
বিধবস্ত, জবলে যাওয়া একটি স্কুলের ভস্মস্তুপে। বহুকাল এই ঘণ্টিটি 
বেজে শিশুদের স্কুলে আসার আমল্মণ জানায় নি... আমি ঘণ্টিটির 
দকে তাঁকয়ে রই, যেন শুনতে পাই এক প্রলয়ের পদধবাঁন, _- 
পারমাণাবক যুদ্ধের সঙ্কেত। গতকাল আমি এ বিষয়েই কথা বলোছি 
'সোভিয়েত নারী" পান্রকার সম্পাদনালয়ে। 'বাঁভল্ন পেশার নারীরা 
আইনজ্ঞা, শাক্ষকা, ট্রেডে ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় কমর্শরা, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নারী যোদ্ধারা একত্র মিলিত হয়ে সমবেত কণ্ঠে 
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বলেন: শনউদ্রন বোমা নিপাত যাক! আমরা ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ 
আগস্টের কথা স্মরণ করি যখন মার্কন যুক্তরাষ্ট্র জাপানী শহর 
হরোশিমা ও নাগাসাকর উপর পারমাণাবক বোমা ফেলে । আমরা 
তেঞাস্কিয়তা-জনিতে সেই জাববৈজ্ঞানিক ক্ষয়ক্ষীতির কথা বলি যার দরুন 
এত বছর পরে আজও লোক মারা যাচ্ছে। আমরা বাল সেই শিশুদের 
ঝথা যারা তেজীক্ক্রয়তার ফলে অসংস্থ ও পঙ্গু হয়ে জন্মলাভ করছে। 
তারা জন্মেছে, জন্মাচ্ছে এবং ভাঁবযষ্যতেও জন্মাবে। সে কী ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার! 

ণেক্জন চাকৎসক ও বি্াানী হিসেবে এ বিষয়ে বলা আমার কত 
বলে মনে করি. কেননা মার্কচন যুক্তরাষ্ট্রে আজ আলোচিত হচ্ছে 
নিউট্রন অস্দ্রের সাহায্যে ব্যাপক নরহত্যার সন্তাবনাগুলো । নিউট্রন বোমা 
উৎপাদনের স্বপক্ষে ওকালাতি করতে গিয়ে তারা বলছে যে এ বোমা 
বৈষায়ক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের কোনরূপ ক্ষত ঘটাবে না, তা কেবল 
জীবন্ত সমস্তাকি্ - মানুষ পশু পক্ষী কট পতঙ্গ ইতাদি ধবংসের 
জন্য নির্মিত হবে। নিউদ্রন বোমার এই সমস্ত 'সুগদণের' কথা বলতে 
গিয়ে তার সমর্থকরা যেন সত্য কথাটি ভূলে যায়। 

-- জঈববিজ্ঞানী হিসেবে আপনি কী বলতে পারেন £ 

সত্যটি হচ্ছে এরূপ : নিউদ্রন অস্বের ব্যবহার বংশগাঁতর উপর 

দশর্ঘকালটন প্রভাব ফেলবে । রক্তের ব্যাধি, শৈশব ও কৈশোর থেকে 
বিষাক্ত টিউমার, অকাল মৃতু, কানাখোঁড়া বিকৃত-মাস্তন্ক শিশুদের জল্ম, 
অধোগতি... বিশ্ব বৈজ্ঞানিক কমর্শ ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট এ. বুরোপ 
৩১টি দেশের চার লক্ষ বিজ্ঞানীর তরফ থেকে বলেন যে মানব সংহারের 
এই 'বভীষকাময় অস্ত্র -_ নিউদ্রন বোমার আঁবির্ভাবে বিশ্ব শান্তি বিপন্ন 
হবে। 

তাই পৃথিবীর জাতিসমূহের স্মরণ রাখা উচিত ভবিষ্যং বংশধরদের 
প্রত তাদের দায়িত্বের কথা । এ পাঁথবীকে তাদের রক্ষা করতে হবে 
পারমাণবিক প্রলয় থেকে। 

ম্যারিয়ন মন দিয়ে ইরিনা ব্খিনার কথাগুলো শুনেন। তারপর বলেন: 

_- কিন্তু আমাদের ইংলণ্ডে সোভিয়েত হূমকি' সম্পকে” আপনাদের 
দেশ যে প্রথম ধ্বংসাত্মক আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে বিষয়ে 
লোকে অনেক বলাবাল করছে। অথচ প্রাচীনকালের ইতিহাসাঁবদ 
সালিউসটিয়াস সতর্ক করে দেন: যুদ্ধ শুর করা সহজ, কিন্তু তা শেষ 
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করা খুবই কঠিন... এই কথাগুলো যখন বলা হয় তখন পাঁথবা 
পারমাণাঁবক অস্তের কথা জানত না... 

ইরিনা ব্লখনা উঠে দাঁড়ালেন, কিছ যেন বলতে চাইলেন, তবে হঠাং 
চুপ করে গেলেন। পরে ম্যারিয়নের দিকে ফিরলেন : 

_ এর জবাব আপাঁন পাবেন আগামীকাল । সকালবেলা দেখা করা 
যাক... 


মাইকেল এবং ম্যারিয়নের উদ্দেশে 


পরদিন সকালবেলা ইরিনা ব্লাখনা আমাদের নিয়ে গেলেন 
নোমরোভিচ-দানচেক্কো স্ট্রিটে । ওখানে সোভিয়েত নারী কমিটি । আজ -__ 
তাই আমাদের বলেন বখনা __ নিরস্তকরণ সপ্তাহ উপলক্ষে কমিটির 
সভাপাতিমন্ডলশর আঁধবেশন বসবে। নিরস্ত্রীকরণ সপ্তাহটি পালিত হচ্ছে 
আাওসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বিশেষ আধবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে । 

..আধিবেশন কক্ষে ঢুকতেই আমি সভাপাতিমন্ডলীর মণ্ে দেখতে 
পেলম পাঁরচত একটি মুখ--বিশ্বের প্রথম মাহলা মহাকাশচর, 
সোভিয়েত নারী কামিটির সভানেত্রী ভালোন্তনা নিকোলায়েভা- 
তেরেশ্‌কোভাকে। 

..সঅধিবেশনের শুরুতে ধৰানত আহবানটি ম্যারয়ন অনুবাদ ছাড়াই 
বুঝতে পারেন: 'সময় অপেক্ষা করছে না, যুদ্ধের দিকে উন্মত্ত ধাবন 
এক্ষীণ থামাতে হবে।' তারপর ভাষণ দেন 'বাভন্ন পেশার নারীরা । 
আম তাঁদের কথাগুলো নোট কারি। 

বক্তৃতা মণ্টে উঠলেন মাঁরনা চেচনেভা। খাটো মহিলাঁট। সারা 
বক্ষঃদেশ জুড়ে মেডেল। তান সোভিয়েত ইউাঁনয়নের বার। 

-- আমি প্রাক্তন বৈমানিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফাশিস্টদের 
হাত থেকে আমার মাতৃভূমির আকাশ রক্ষা করোছ। আজ আম সবাইকে 
স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় প্রাতিদিন ১০০ কোটিরও 
বোঁশ ডলার ব্যায়ত হচ্ছে, বিভিন্ন দেশের সৈন্য বাহননতে কাজ করছে 
২ কোটি ৩০ লক্ষ লোক। পেন্টাগন 'নিউদ্রন অস্তের 'মূল অংশগুলো, 
উৎপাদন করতে এবং পশ্চিম ইউরোপে সে-অস্ম্ স্থাপন করতে চাইছে। 
এতে অস্্-প্রাতিযোগিতার গাঁতই বৃদ্ধ হবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের 


১৬, 


জন্য অস্ব-প্রতিযোগিতা নিবারণ ও নিরস্ত্রীকরণ হচ্ছে তার পররাষ্ট্র 
নীতির মুখ্য এক ধারা । 

নিজেই বিচার করুন: "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবতর্শ সময়ে অস্্র- 
প্রাতযোগিতা নিবারণের উদ্দেশ্যে, পারমাণাঁবক অস্ত্রশস্ন নাঁষদ্ধকরণের 
উদ্দেশ্যে, সামারক ব্যয় হাসকরণের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
শতাধিক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছে। সোভিয়েত দেশের সংাঁবধান দ্বারা 
যুদ্ধের প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, বৈধভাবে সুদ্‌ঢ় করা হয়েছে 
সমাগতন্নের সহজাত শান্তি নীত। সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রধান লেওনিদ 
ব্রেজনেভ নিউন বোমা উৎপাদন থেকে বিরত থাকার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ 
হওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন: 'ব্যাপারাঁট যাতে প্রথম বা দ্বিতীয় 
আঘাত অবাঁধ না গড়ায়, পারমাণাবক যুদ্ধ যাতে মোটেই না বাধে সেই 
উদ্দেশ্যেই আমরা আমাদের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি... পার্টির তরফ থেকে 
এবং সমগ্র জনগণের তরফ থেকে আমি ঘোষণা করছি: আমাদের দেশ 
কখনও আগ্রাসনের পথ অনুসরণ করবে না, কখনও অন্যান্য জাতির 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না।, 

তাপ্ন্পর বক্তৃতা মে উঠেন নারীদের পাণ্রিকা 'রাবোৎনিৎসা'র (শ্রামিক 
রমণী) প্রধান সম্পাঁদকা ভালৌস্তনা ভাভালিনা। তান বলেন : 

_ আমরা সোভিয়েত নারীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের 
আত্মীয়স্বজনদের হারিয়ে কত দুঃখকণ্ট আর লাঞ্থনা ভোগ করেছি। ওই 
যুদ্ধে প্রাণ দেয় দুই কে।টিরও বোঁশ সোভিয়েত নাগারক, ধৰংসপ্রাপ্ত 
হয় দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জাতীয় সম্পদ, ধৰংসস্তূপে পারিণত হয় 
শত শত শহর, সত্তর সহম্রাধিক গ্রাম আর বসাঁত। 

যুদ্ধ সমাপ্তির পর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু আজও 'বাভন্ন 
পেশা, বাভল্ন বয়েস এবং বাভন্ন জাতির লোকেরা আমাদের পান্রকার 
সম্পাদনালয়ে হাজার হাজার চিঠি লেখে। তারা দাবি করে: “দ্ধের 
সন্তাবনা দূর করা হোক! শা্ততে বসবাস করতে ইচ্ছুক এই লোকেরা 
করছে। তারা যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে নিজেদের প্রধান এক কর্তব্য বলে 
গণা করে। আম সম্প্রতি দেশ সফর ক'রে ফিরেছি। সফরের সময় 
অসংখ্য নারীপুরুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তারা সবাই বলে: 
পৃথিবীতে যত অধিক সংখ্যক লোক নিরস্ত্রীকরণের জন্য সংগ্রামে 
লিপ্ত হবে, শান্তি ততই বেশি সুদৃঢ় হবে। 


ছ্ 


পরবতর্ঁ বক্তা_- সোভিয়েত শাস্তি তহবিলের সম্পাদকা ভেরা 
ইভানোভা : 

-- ৬০-এর বছরগুলোর গোড়াতে জনগণের উদ্যোগে গঠিত হয় 
সামাজক এক সংগঠন-_-সোভিয়েত শান্ত তহাবল। আজ এর কাজে 
অংশগ্রহণ করছে প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ সোভিয়েত নাগারক। তহাবিলে 
অর্থ আসে শ্রামক, বিজ্ঞানী, যৌথখামারণী, সাহা'ত্যিক, সংস্কৃতাবিদ, ছান্র 
আর পেল্সনভোগনদের কাছ থেকে । সে অর্থ 'দয়ে ক করা হয়? 

সোভিয়েত শান্ত তহবিল প্রাপ্ত অর্থের মোটা একটি অংশ ব্যবহার 
করে শান্তর জন্য, অস্ত্-প্রাতযোগিতা রোধকরণের জন্য, নিরস্তকরণের 
জন্য সংগ্রামের সঙ্গে জাঁড়ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের 
উদ্যোক্তা হচ্ছে সোভিয়েত নারী কমিটি, সোভিয়েত শান্ত কাম, প্রবণ 
যোদ্ধাদের সোভিয়েত কামাঁট এবং অন্যান্য সংগঠন। 

একটি উদাহরণ 'দিই। কুঁড়ি লক্ষ রূবল বরাদ্দ করা হয় হ্যানয় শহরে 
মাতৃত্ব আর শৈশব রক্ষা সংক্রান্ত চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণের জন্য । কেন্দ্রুটির 
স।জসরঞ্জামের খরচাও এতে অন্তভূক্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সংবিধানেই লেখা রয়েছে প্রত্যেক নাগরিকের আন্তজাতিক কঙব্যের 
কথা --অন্যান্য দেশের জাঁতিসমূহের সঙ্গে মৈত্রী বিকাশত করা উচিত, 
শান্ত রক্ষা ও সুদ্‌ট করা উচিত। 

-_- আর হান হচ্ছেন, ম্যারিয়ন, অনেক সন্তানের জননী, -- ভাষণরত 
অন্য এক মাহলার দিকে দেখিয়ে বললাম আমি ।--ল্যবেত্সি শহরের 
কাঁষযল্ত্রনির্মাণ কারখানার লেদ্মোশন চালিকা _- আনাস্তাঁসয়া 
মাকাংসেভা। 

তাঁর কথাগুলো আম নোট করে নিই: “আমরা মায়েরা চাই না যে 
আমাদের ছেলেমেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাক। মানবজাতির ডুবোজাহাজে, 
সামরিক বিমানে ও নিউদ্্রন বোমায় কোন প্রয়োজন নেই । "তাদের চাই 
আমাদের এরই জন্য সংগ্রাম করতে হবে ।, 

আরও একজন বক্তা। তিনি হলেন রসায়নশাস্ত্রে ডন্ঈরেট, অধ্যাপিকা 
তাঁতয়ানা ফ্রুঞ্জে। : 

-- আজ পৃথিবীতে যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে 
প্রায় ৫ কোটি লোক। তাদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যাঁরা 
মানবতার কথা ভুলেই যাচ্ছেন। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। প্রশ্ন দাঁড়ায় : 


৪ 


মানব গ্রাতিভা কেন এমন সব ভাবধারা স্াত্উ করে যার বাস্তবায়ন 
মানুষের মৃত্যু অবশ্যন্তাবী করে তুলে। নিউট্রন বোমা--এ হচ্ছে 
বশ্বজোড়া বর্বরতা, যার দরুন দুনিয়াতে জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে 
গারে। অথচ মানব মেধা মৃত্যুর নয়, জাঁবনের সেবায় নিয়োজত করা 
উচিত। তিরিশ বছরেরও বোঁধকাল আগ্নে, ১৯৪৯ সালের এগ্রল 
মাসে, শান্তি-সংগ্রামীদের প্রথম বিশ্ব মহাসভায় ফ্রেদারিক জোলিও-ক্যার 
বলছিলেন: 'আমরা এখানে সমবেত হায়ছি যুদ্ধ-গ্ররোচকদের কাছে 
শান্ত গ্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে নয়, তাদের উপর শান্ত চাঁপয়ে দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে।' 

গরে, গড়ে শোনানো হয় সোভিয়েত নারী কমিটির ঘোষণা-পন্ন। 
তাতে বলা হয়: 'অন্দ্রপ্রাতিযোগিতা এমন এক সংকটজনক অবস্থায় 
এসে গেখছেছে, যখন মানবজাতির আস্তত্বই বিপদাপন্ন হয়েছে। আজকের 
দিনের সবচেয়ে বড় দাবিটি হচ্ছে নিরদ্ীকরণ। নিরস্তীকরণের জন্য 
সংগ্রাম হচ্ছে সবার এবং প্রতেকের মহৎ কর্তবা। 

'গারমাণাথক যুদ্ধর সঞন্তাবনা দূরীকরণের না, মানুষের সর্বো্ 
আঁধকার -শান্তির পারবেশে বাঁচার অধিকারাট রক্ষার অন্য সোঁভয়েত 
নারীরা... তাদের পক্ষে সম্ভবপর সমস্তাকছু করে যেতে বধগারকর। 

ম্যার্িয়ন। এ হচ্ছে সোভিয়েত নারার প্রাওকাঁভিতে তালর প্রথম 
রেখা... 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


'...সমগ্র বিশ্বের নারীদের পক্ষে এটা গ;রবত্বপণ..." 


আমরা এবার মস্কোর দাক্ষণ-পশ্চমের নতুন একটি আবাসিক 
এলাকায়। জায়গ।টির নাম--তিওপলিল স্তান। ওখানেই আম থাঁকি। 
ওই সন্ধ্যায় আম ম্যার়ন ও আমার এক বান্ধবী ইয়েলেনা 
ইমেলিয়ানোভাকে আমার বাঁড়তে আসতে বলেছিলাম। ইয়েলেনা 
ইমোলয়ানোভা --ইতিহাস বিজ্ঞানের ডক্টরেট, অধ্যাপিকা, নার প্রশ্নের 
ইতিহ।স সব্রান্ত অনেকগুলো বইয়ের লোখকা। 

এর আগের দিনও ম্যারিয়ন আমার বাঁড়তে এসেছিলেন। বইয়ের 
আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে আন্দাজের উপর ভ্নাদমির ইলিচ লেনিনের 
রচনাবলি থেকে লাল একটি খণ্ড হাতে নিলেন। 

_ লেনিনঃ- জিজ্ঞেস করেন তান।--সম্প্রতি আম হার্ট 
ওয়েল্সের “কুয়াশাচ্ছন্ন রাশিয়া' বইটি পড়োছ। তাতে লোনিনের কথা 
আছে। ওয়েলস গুঁকে 'ক্রেমলিনের স্বপ্লাদশ' বলে অভিহিত করেছেন। 

-- আপনার হাতে, ম্যারিয়ন, লেনিনের রচনাবলির ২৫তম খণ্ডটি। 
ঠিক এই খণ্ডটিতেই আছে তাঁর 'নারী-শ্রামকাদের প্রাতি' নামক প্রবন্ধটি। 
১৯২০ সাল। প্রসঙ্গত, ওই বছরই ওয়েলস লোননের সঙ্গে সাক্ষাং 
করেন। এই সেই প্রবন্ধটি। লোননের একটা কথা আমি আপনার জন্য 
অনুবাদ করে দিতে পাঁর। 'আইনসঙ্গত সমতার মানেই জীবনে সমতা 
নয়, প্রুষ-শ্রীমকদের সঙ্গে জীবনেও সমতা অর্জন করে।' 

- লেনিন নারী সমস্যা নিয়ে ভাবতেন, তিনি বৈষম্যের বিরোধিতা 
করতেন? 

_ তাঁর পণ্টাশাটরও বোঁশ প্রবন্ধে' আলোচিত হচ্ছে নারী সমস্যা 
সমাধানের প্রশ্নটি । এই প্রবন্ধগুলো একত্র করলে তা নারীদের 


ও 


অসমানাধিকার দূরীকরণের 'নার্দন্ট একটি কর্মসচর আকার ধারণ 
করে। 

-- সে কর্মসৃচিটি কী? আম তার সঙ্গে পারচিত হতে চাই। কিন্ত 
তার জন্য সময় দরকার, নাতাশা,_--একেকটি খণ্ড খুলতে হবে আর 

-- না, আমরা ভিন্ন উপায় অবলম্বন করব। আমাদের সাহায্য 
করবেন ইয়েলেনা ইমেলিয়ানোভা । 

অধ্যাপিকা ইমেলিয়ানোভার গল্পাঁট বিশ্বাবদ্যালয়ের লেকচারের মতো 
শোনাল। কিন্তু তা সত্বেও ম্যারিয়ন গভশর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে 
শুনেন। 

-- নারীদের সমানাধিকারের সমস্যাটি হচ্ছে এক এীতহাসিক 
সমস্যা, -শুর করেন তিনি।--এই সমস্যাঁট আলেচ্যসৃচি থেকে বাদ 
পড়বে একমার্র তখনই, যখন পক হয়ে উঠবে তা সমাধানের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সামাজিক পূরশর্তগুলো, এর মানে, দুর হবে বৈষম্যের 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আর অন্যান্য কারণসমূহ । নারীর সমানাধিকারের 
জন্য কীভাবে লড়া যায় এই প্রশ্নাটর: উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে লৌনন 
পদওখানুপুঞ্খভাবে অধ্যয়ন করেন ইউরোপে এবং প্রাকৃবৈপ্লবিক রাশিয়ায় 
নারীদের অবস্থা। তিনি নারীদের সমানাধিকার সম্পর্কে মাকর্সবাদী 
ভাবধারা দ্বারা অন্প্রাণত হন এবং নতুন এীতহাসিক পারাস্থিততে 
সেই ভাবধারার আরও বিকাশ ঘটান। 

ইতিহাসের দিকে দৃম্টিপাত করা যাক। অক্টোবর সমাজতান্নিক 
শবপ্লবের আগে রাশিয়ায় নারীদের পদ্বতীয় শ্রেণীর" মানুষ বলে গণ্য 
করা হত। সমাজে তাদের কোন আঁধকারই ছিল না। দেশের 
পূর্বালগুলোর নারীদের লেনিন সবচেয়ে অধিকারহীন, সবচেয়ে 
নির্যাতিত বলে আভহিত করেন। নারীদের কেনা যেত, বেচা যেত। এক 
নারীর 'বানিময়ে একপাল ভেড়া পাওয়া যেত। নারীরা ছিল বাঁড়র দাসী। 
বই নিলেন। 

_ নারীদের সমানাধিকার অর্জন করা যায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্রের 
জন্য বৈপ্লাবক সংগ্রামের মাধ্যমে, সমাজের মৌলিক রূপান্তর সাধনের 
মাধ্যমে । এর জন্য সবাগ্রে ধংস করতে হয় মানুষ কর্তৃক মানুষের 
শোষণ, বিকশিত করতে হয় দেশের অর্থনীতি, সম্পন্ন করতে হয় 
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সাংস্কৃতিক বিপ্লব। “এর দ্বারা এবং একমাত্র এরই দ্বারা,_-জোর "দিয়ে 
বলেন লেনিন,--উদঘাঁটিত হয় নারীর পূর্ণ ও প্রকৃত মুক্তর পথ... 

সেই সঙ্গে লৌনন মেহনতা নারীদের মধ্যে দেখতে পান বৃহৎ এক 
স/মাঁজক শাক্ত যার যথোপযুক্ত ব্যবহার ব্যাতরেকে বিপ্লবের মূল 
সমস্যাবলি সমাধান করা অসন্তব। "তান বলেছেন: “সমস্ত মুক্তি 
আন্দোলনের আভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে যেকোন বিপ্লবের সাফল্য 
নির্ভর করে নারীরা সেই বিপ্লবে কতটা অংশগ্রহণ করছে তার উপরু।' 

রাশিয়ায় সমাজতান্তিক বিপ্লবের বিজয়ের পর প্রথম মাসগুলোতেই 
নারীদের অসমতা সমর্থনকারী সমস্ত আইন বাতিল করে দেওয়া হয়। 
তাদের রাজনোৌতিক সমানাধকার ঘোষিত হয় ১৯১৮ সালের প্রথম 
সোভিয়েত সংঁবধানে। ১৯১৭-১৯১৮ সালে গৃহীত অনেকগুলো 
আইনের বলে সোভিয়েত রাষ্ট্র শ্রমাধিকারের ক্ষেত্রে, নাগারক আঁধকারের 
ক্ষেত্রে, বিবাহ ও পরিবার সংক্রান্ত আঁধকারের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী 
ও পুরুষের মধ্যে সমস্ত পার্থক্যের বিলোপ ঘটায়, নারীদের শ্রম রক্ষা, 
মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সমান শ্রমের 
জন্য সমান মজুরী নির্ধারণ করে। 

নারীদের অবস্থার সঙ্গে জাঁড়ত প্রথম বৈধ দাঁললগুলোর বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে লেনিন লেখেন: 'অন্যন্য সমস্ত সবচেয়ে অগ্রণী 
দেশের চেয়ে সোভিয়েত ক্ষমতা এই দিয়ে অপেক্ষাকৃত আঁধিক গণতন্ত্র 
প্রাতষ্ঞঠা করেছে যে সে তার আইনগুলোতে নারীদের অসমানাধিকারের 
সামান্যতম হাঙ্গতও রাখে নি। ...পুরুষের অবস্থার সঙ্গে নারীর অবস্থার 
সমতা সান্টর উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে সম্ভবপর 
সমস্তাকছুই আমরা করেছি, এবং এ জন্য আমরা সঙ্গত কারণে গর্ববোধ 
করতে পাঁরি।, 

তবে লোনন মনে করতেন যে নারাঁদের পূর্ণ সমানাধিকার" প্রাতজ্ঠার 
জন্য কেবল 'বিধাঁনক স্বীকীতই যথেষ্ট নয়। তাঁর সমস্ত রচনায় নতুন 
[বশেষ গর্ত্ব আরোপ করা হয়। লেনিন লেখেন: “..সমাজতান্ল্িক 
সমাজের খোদ নির্মাণকার্য শুর; হবে একমান্র তখনই, যখন আমরা 
নারীর জন্য পূর্ণ সমতা অন ক'রে নারীরই সঙ্গে নতুন কাজে 
হাত দেব... 

এর জন্য প্রয়োজন ছিল নারীদের 'নরক্ষরতা দূরীকরণ, তাদের নতুন 
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আাইনকানুন ব্যবহার করতে শিক্ষাদান, উৎপাদন অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকরণ 
এবং বিদ্যমান সমস্ত কুসংস্কারের বিলোপ সাধন। 

লোঁনন মনে করতেন যে নারণদের বাস্তব সমানাধিকারের অন্যতম 
শর্ত হচ্ছে সামাঁজক উৎপাদনে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ । তিনি বলেন 
যে "নার পূর্ণ মুক্তির জন্য এবং পুরুষের সঙ্গে তার প্রকৃত সমতার 
জন্য প্রয়েজন সামাজিক অর্থনীতি, প্রয়োজন নারীরা যেন সাধারণ 
উৎপাদনী শ্রমে অংশগ্রহণ করে। তাহলেই নারীরা পুরুষের সমান 
মযদা লাভ করবে । 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব উৎপাদনের উপায়ের উপর সামাজিক মালকানা 
এবং অর্থনীতির পাঁরকল্পিত বিকাশের ভিত্তিতে নারীদের শ্রমাধিকার 
বাস্তবায়নের প্রকৃত সুযোগ সৃম্টি করেছে। ১৯৩০ সালেই সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নে বেকারত্বের বিলোপ ঘটেছে, জাতীয় অর্থনীতিতে সমস্ত 
কর্মক্ষম মানুষের কাজ মিলেছে। 

বকশিত সমাজতন্তের পরিবেশে আজ দেশে সামাজিক উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে নারণ শ্রমের সর্বেচ্চ মান আঁজঁত হয়েছে _প্রাত দ্বিতীয় কমর্সই 
নারী। সমস্ত করমরক্ষম নারীর ১৯৩ শতাংশই শিক্ষা লাভ করছে কিংবা 
কাজে নিযুক্ত রয়েছে। 

সামাঁজক শ্রম--এ কেবল নারীর অর্থনৌতিক স্বাধীনতারই 'ভাত্ত 
নয়। সমাজতন্ত্রের আমলে সমতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতার গুণাবাল সমৃদ্ধ এই 
সামাজিক শ্রম নারীদের পেশাগত সন়্তা বৃদ্ধিতে, তাদের সৃজনী 
ক্ষমতা বিকাশে সাহাধ্য করে, নাগরিক ও রাজনোতিক পরুতা এনে দেয়। 

নারীদের. সমানাধিকারের মানে হচ্ছে রাম্দ্র পারচালনায়ও তাদের 
অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, বিকশিত করে তুলতে হবে তাদের 
সামাজক-রাজনৈতিক সন্রিয়তা। রাশিয়ার সন্রিয় নারী কমর্দের কাজের 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেনিন বলেন: “আমাদের জন্য তা খুবই মূল্যবান। 
তা সমগ্র 'বশ্বের নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেননা তা প্রমাণ করছে 
তাদের সামর্থ্য, সমাজের পক্ষে তাদের কাজের বিপুল তাৎপর্য ।' 

রান্দ্রীয় ক্রিয়াকলাপে নারীদের অংশগ্রহণের প্রশনাদিতে লেনিন বিশেষ 
মনোযোগ প্রদান করতেন। তিনি লেখেন: কেবল রাজনৈতিক জাঁবনেই 
নয়, প্রাত্যহিক সমাজ সেবায়ও স্বানর্ভর অংশগ্রহণের ব্যাপারে নারীদের 
আকর্ষণ করতে না পারলে কেবল সমাজতল্নই নয়, পূর্ণ এবং সুদ 
গণতল্তের বিষয়েই কোনকিছু বলা উাঁচত নয়। 
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তবে এর শানে মোটেই এ ছিল না যে প্রাক্বৈপ্লবিক রাশিয়ায় সমস্ত 
অধিকার থেকে বটিত নিরক্ষর নারী অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ের পর 
সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্জের হাল ধরতে পেরেছিল। 'আমরা ইউটোপীয় নই,_- 
লেখেন লেনিন।-- আমরা জানি যে যেকোন অনভিজ্ঞ শ্রামক এবং 
যেকেন পাচিকাই এই এক্ষ:ণ রাষ্ট্র পাঁরচালনা করতে সক্ষম নয়... 
কিন্তু আমরা... দাবি করছি, রাষ্ট্র নাকি পারচালনা করতে পারে... 
কেবল বড়লোকেরা এই কুসংস্কারটি অনাতিবিলম্বে দূর করা হোক। 
.আমরা দাবি করছি, রাষ্ট্র প্রশাসনের ব্যাপারে শিক্ষাদানের কাজ যেন 
পারচালনা করে সচেতন শ্রীমক আর সোৌনিকরা, এবং সমস্ত মেহনতা, 
সমস্ত দারদ্রদের যেন সত্বর এই শিক্ষার প্রাতি আকৃষ্ট করতে শর; 
করা হয়। 

ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে সমাজতন্ল বাস্তবে কোটি কোটি নারণঁকে 
রাষ্ট্র প্রশাসনের, সামাজিক দায়দায়ত্ব পালনের সুযোগ 'দিয়েছে। ১৯১৯ 
সালের মার্চ মাসে দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসানক সংস্থা সবোচ্চ 
সোভিয়েতে যে-নর্বাচন হয়ে গেল তাতে শত শত নারী সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রাতিনিধি নির্বাচিত হলেন। 

এভাবেই বাস্তবে পরিণত হয় নারীদের মুক্তিদানের কর্মসূচিটি যার 
রচয়িতা ছিলেন 'ক্রেমলিনের স্বগ্লাদশণ। 

-- এবার, ম্যারিয়ন, আপাঁন নিশ্চয়ই মানবেন যে এরূপ স্বপ্ন 
দেখার সাথকতা রয়েছে... 


তৃতীয় অধ্যায় 


নিজের জশীবনে পরীক্ষিত আইন 


-- আসুন ম্যারিয়ন, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হলেন আমার 
সহকমর্ঁ-_ সাংবাদিক ভালেরি তেলোগন। 

-_ ম্যারিয়ন জেকসন। 

_- আমি আপনায় বলে রাখ, আমার সহকমর্কে আমাদের 
সম্পাদনালয়ে “সুদর্শন তেলেগিন' বলে আভহিত করা হয়। বহু বছর 
আ'ম তাঁর সঙ্গে কাজ করছি। গতকাল দুপুরবেলা আমরা একসঙ্গে 
খাচ্ছিলাম। তখনই আমি ভালেরিকে বললাম, নতুন সোভিয়েত সংবধান 
সম্পর্কে আপনি আমায় কত শত প্রশ্ন করেছেন। ভালোর বললেন, 
'ব্রাটশ আঁতাথর সত্যিই এ বিষয়ে আগ্রহ থাকলে তিনি ওই সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। সোভিয়েত গণতল্্ের সঙ্গে জাঁড়ত প্রশনাদর 
উত্তর দিতে তেলেগিন সবর্দা প্রস্তুত, _ এ হচ্ছে তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র... 

-- আমরা তাহলে শুরু করতে পারি? খুব একটা তাড়াহুড়ো 
করাছ না তো?-_জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। 

-- মোটেই না,_হেসে বলেন তেলেগিন। তাঁর একটি সহজাত 
গুণ ছিল: তান যেকোন অপাঁরাঁচত লোকের সঙ্গে সহজেই কথা বলতে 
পারেন, যেন তাকে চেনেন বহকাল। 

ম্যারিয়ন তাঁর দিকে মুখ ক'রে বসলেন। 

_ সংবিধান গৃহীত হয় সদদীর্ঘ কালের জন্য, শর করেন 
ম্যারিয়ন।--কিন্তু আপনাদের দেশে সোভিয়েত শাসনের মান্ন ৬০ বছরে 
গৃহীত হয়েছে চারটি সংবিধান। শেষাঁট, যাঁদ ভুল না করে থাক, 
১৯৭৭ সালে। 

_- অক্টোবর মাসে,_-যোগ করেন তেলেগিন। 

- এত ঘন ঘন সংবিধান গ্রহণের কারণাঁট কী? 
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- নতুন সংঁবধানটি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাতিহাসে চতুর্থ 
সংবিধান। আমাদের প্রাতিটি সংবিধান সমাজতান্ত্িক সোভিয়েত রাম্ট্রের 
বিকাশের ক্ষেত্রে, সমাজতান্ন্রিক গণতন্ল বিকাশের ক্ষেত্রে আপন আপন 
গুরুত্বপূর্ণ ভামকা পালন করে। 

রাশিয়া সো1ঙয়ে৩ত ফেডারোঁটভ সমাঞতাশ্িক প্রঞ্জাতন্তের প্রথম 
সংঁবধানাট গৃহীত হয় ১৯১৮ সালে। তা আইনের 'ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠিত 
করে অক্লোবর বিপ্লব প্রসৃত রাম্দ্রটি। সেখানে বিরাজ করে 
প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। 

দ্বিতীয় সংবিধানটি--অর্থং ১৯১২৪ সালে গৃহীত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সংাঁবধানটি ছিল বহুজাতিক সোভিয়েত রান্ট্রের প্রথম 
সংাবধান যা আন্জ্ঠানিকভাবে ভ্রাতৃপ্রীতম প্রজাতল্নসমূহকে তাদের 
ইচ্ছানুসারে এক এঁক্যবদ্ধ রাস্ট্রে সংঘবদ্ধ করে। 

১৯৩৬ সালের সংবিধানে প্রতিফলিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে 
শোষক শ্রেণীসমূহের বিলোপের ঘটনাটি, তাতে ঘোষিত হয় সমাজতন্দ্ের 
পূর্ণ বিজয়। 

কিন্তু জীবন এগিয়ে যায়। ১৯৩৬ সালের সংবিধান গ্রহণের পরবতাঁ 
চল্লিশ বছরের মধ্যে সোভিয়েত সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশ্ব বিকাশের 
ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক মণ্ে শ্রেণী শক্তির বিন্যাসে গভনর পাঁরবর্তন 
ঘটে যায়। এতে দেশের নতুন সংবিধান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 
দেখা দেয়। 

_- মৃখ্য পারবর্তনগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন। 

-_ প্রথমত, তিরিশের বছরগুলোর মাঝামাঝি সময়ে সমাজতান্তিক 
অর্থনীতির যে-সমস্ত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন 
তার পাঁরবর্তে শহরে ও গ্রামে প্রযাক্তগতভাবে সুসজ্জিত এবং 
পুরোপুর সমাজতান্তিক ম।লিকানার উপর স্থাপিত এফ পাঁরপক্ক 
অর্থনোতক ব্যবস্থার অধিকারণ। তা গড়ে উঠে গত ৪০ বছর ধরে। 

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজজীবনে মুখ্য ভূমিকা পালন 
করে শ্রামক শ্রেণী । তাদের নেতৃত্বে সমস্ত শ্রেণী ও সামাঁজক গোম্ঠীর 
মধ্যে ঘাঁনন্ঠতা সাধিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে সমাজের সামাঁজক 
সমজাতিত্ব। বিলোপ পাচ্ছে কায়িক ও মানাঁসক শ্রমের মধ্যে পার্থক্য, 
শহরে এবং গ্রামাণলে শ্রম-পারাস্থাতর মধ্যে পার্থক্য । আভন্ন লক্ষ্য ও 
আদর্শের ভিত্তিতি আমাদের দেশের শতাধিক জাতি আর জাতিসম্তাকে 
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নিয়ে গঠিত হয়েছে মান্ষের নতুন এক এীতহাসিক জাতিগোষ্ঠী _ 
সোভিয়েত জনগণ । 

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজ বিপুল 
সাফল/ অর্জন করেছে। সোভিয়েত দেশ বহু; আগেই নিরক্ষরতা দূর 
করেছে। বর্তমানে কর্মরত জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ উচ্চ ও মাধ্যমিক 
শিক্ষা সমাপ্ত করেছে। 

চতুর্থত, ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 
গণতল্ন। বতমানে প্রায় প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোক কোন না কোনভাবে 
আপন রাম্ট্র ও সমাজের কাজকর্ম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করছে। এইটুকু 
বললে যথেম্ট হবে যে কেবল সোভিয়েতসমূহেরই কাজে অংশ নেয় ২২ 
লক্ষ প্রাতীনধি এবং ৩ কোটিরও বেশি স্টাফবাহর্ভৃত সদস্য। 

প্রলেতারয়েতের একনায়কত্বের রাষ্ট্র তার এীতিহাসিক দায়িত্ব পালন 
ক'রে পারণত হয়েছে মেহনতাঁ মানুষের সর্বজনীন রাম্ট্রের আর্জত 
সাফল্যাদর উপর নির্ভর ক'রে সোভিয়েত রাষ্ট্র এখন কমিউাঁনজম 
প্রাতিষ্ঞার কাজে হাত 'দয়েছে। 

আন্তজাঁতক ক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থার আমূল 
পরিবর্তন ঘটেছে। বদলে গেছে বিশ্বের গোটা সামাজিক-রাজনৈতিক 
চেহারা। সমাজতন্ম পাঁরণত হয়েছে বিশ্ব ব্যবস্থায়। প্রাক্তন 
উপনিবেশগুলোর ধৰংসন্তুপের উপর দেখা দিয়েছে অনেক নবীন 
সার্বভোম রাম্দ্র। এর ফলে নতুন বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর বাস্তব সম্ভাবনা গড়ে 
উঠেছে, যাঁদও এজন্য এখনও প্রচুর প্রয়াস প্রয়োজন। 

নতুন পরিস্থিতিতে সোভয়েত সমাজের সামনে উপাস্থত এই সমস্ত 
পারবর্তন ও কর্তব্য নতুন সংবিধানে স্থান লাভ করেছে। 

_ নতুন সংঁবধানাঁটর খসড়া কে প্রস্তুত করেছে ঃ-_ জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারিয়ন। 

-- সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেছে বিশেষ এক কমিশন যার 
সাধারণ সম্পাদক লেওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ। এই খসড়ায় সাধারণীকৃত 
হয়েছে সোভিয়েত ইতিহাসের সাংবিধানিক অভিজ্ঞতা এবং তা (অর্থাং 
খসড়াট।-__অন্দ.) সেই আভজ্ঞতাকে নতুন সারে সমদ্ধ করে তুলেছে। 
নতুন সংবিধানের খসড়া আধুনিক যুগের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে। 

বুনিয়াদী আইনের খসড়ায় প্রধান নতুনত্বটি কিসে? এই প্রশ্নাটর 
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উত্তর দেন লেওঁনদ ইলিচ ব্েজনেভ,_-১৯১৯ সালের ২৪ মে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্ৰীয় কাঁমাটির পূর্ণ 
আঁধবেশনে। তিনি বলেন: 'খসড়ার নতুনত্বটর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে 
সম।জতান্দ্িক গণতন্দের বিকাশ ও গভনরতা সাধন।, 

_- আইনের দিক থেকে সংবিধান গ্রহণের কাজটি কীভাবে সম্পন্ন 
হয়? 

-- ১৯১৯ সালের ৪ জুন সংবধানের খসড়াটি প্রকাশিত হয় 
সর্বজনীন আলোচনার জন্য, এবং কেবল এর পরই, সমস্ত সংশোধন ও 
মতামত বিবেচনা ক'রে দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা__ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তা অনুমোদন করে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের বানিয়াদী আইনে আরও বিকাশ লাভ করেছে 
কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় প্রশাসানক সংস্থা_ সোভিয়েতসমূহের গঠন ও 
ক্রয়াকলাপের গণতাল্লক নীতি, 'নধধারত হয়েছে জনগণের সঙ্গে 
যোগাযোগ সদ্ড্করণের উপায়। সামাজিক সংগঠন এবং মেহনতাী 
মানুষের কাম্দলসমূহ দেশের জীবনে যে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে সংবিধানে তারও ব্যাপক প্রতিফলন ঘটে। 

১৯৩৬ সালের সংবিধানে সোভিয়েত মানুষের আধকার সম্পাকৃত 
যে-সমস্ত ধারা ছিল তা অনেক সমৃদ্ধ করা হয়েছে, সুস্পম্টভাবে নির্ধারিত 
হয়েছে সমাজের প্রাতি নাগরিকদের দায়িত্ব । সমানাধিকারের সাধারণ 
নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিার্দন্ট সামাজক-অর্থনৈতিক 
অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ বিকশিত ও প্রসারিত করা হয়েছে। এই 
সমস্ত অধিকারের মধ্যে আছে: শ্রমের আধকার, বিশ্রামের অধিকার, 
শিক্ষালাভের আঁধকার ইত্যাদি । পূর্বাপেক্ষা আঁধক পর্ণাঙ্গতা লাভ 
করেছে নাগারকদের রাজনৌতিক আঁধকার ও স্বাধীনতা, এবং একই 
সঙ্গে কোনরূপ হামলা অথবা আমলাতাল্লিক বিকৃতি থেকে এই সমস্ত 
অধিকার রক্ষার বিষয়ে বৈধ ও অন্যান্য নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে। 

'সামাঁজিক বিকাশ এবং সংস্কীতি' নামক আলাদা একাঁট পাঁরচ্ছেদে 
বলা হয়েছে যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও িল্পের বিকাশ সাধন, জনগণের 
শ্রম আর জীবনের পাঁরবেশের উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। 
গেলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে সাবধানে সো1ভয়েত রাস্ট্রের ফেডারেটিভ 
অর্থাৎ যুক্তরাম্ট্রীয় চারন্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো রক্ষা করা হয়েছে। 
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কার্ধক্ষেত্রে এই সমস্ত বোশিম্টোর সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। অর্ধ- 
শতাব্দীরও বেশি কাল ধরে এরুপ রাম্দ্ৰীয় ব্যবস্থা যেমন সমগ্র সোভিয়েত 
ইউাঁনয়নের তেমাঁন তার প্রাতাঁট অঙ্গ-প্রজাতল্মের স্বার্থ রক্ষা করে 
চলেছে, দেশের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার 'নিরবাচ্ছন্ন বিকাশ আর 
মিলন ঘটাচ্ছে। 

সবশেষে, এই সর্বপ্রথম সোভিয়েত 'সংবিধানে পররাষ্ট্র নীত' নামক 
1বশেষ একটি পারচ্ছেদ যুক্ত হয়েছে । তাতে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ধারাবাহিকভাবে শাস্তর নীতি অনুসরণ করছে, জাতিসমূহের 
নিরাপত্তা সুদ্‌ঢ্ুকরণের জন্য, আন্তজাতিক সহযোগিতা বাদ্ধর জন্য 
সংগ্রাম করে চলেছে। 'সমাজতান্তিক 'িতৃভীমর রক্ষা” নামক ভিন্ন একটি 
পরিচ্ছেদও অন্তরূক্ত হয়েছে এই প্রথম। 

এ হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন ব্বনিয়াদী আইনের কয়েকটি 
মান্র ধারা । তা থেকে আমাদের সংবিধান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা মেলে। 

নতুন ব্বানয়াদী আইন হচ্ছে সোভয়েত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার 
ভাঁবষ্যং বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য এক ভিত্তিস্বরূপ। পরে অঙ্গ- 
প্রজাতন্ম এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতল্মসমূহের সংবিধানগ্‌লো প্রণয়নে 
ও অনুমোদনে তা বিশেষ সাহায্য করেছে। নতুন ব্নিয়াদ আইন হচ্ছে 
সোভিয়েত রাম্ট্রের বিধি-সংহিতার মূল 'ভীত্ত। 

-- আমি একটি ব্যাপার বুঝতে পারলাম না,__ বলেন ম্যারিয়ন।-_ 
সবাই জানে যে প্রত্যেকটি দেশের থাকে কেবল একটিমান্র সংাবধান। আর 
আপাঁন বললেন, আপনাদের দেশে একাধিক সংাঁবধান গৃহীত হয়েছে। 
১৯১৯ সালে ব্ানয়াদী আইন অনুমোদনের অনাতকাল পরেই তা 
ঘটেছে। কিছুই বুঝি না... আপনাদের এখানে কতটা সংবিধান ? 

__ এক রাম্ট্রে ৩৬টি সংবিধান। 

_- ৩৬ট কেন? 

-- সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাম্ট্র গঠিত ফেডারেটিভ পদ্ধতিতে । 
তাতে রয়েছে ১৫ অঙ্গ এবং ২০টি স্বাযভ্তশাসিত প্রজাতল্ম। এবং 
সমস্ত প্রজাতন্ের আছে নিজস্ব সংবধান। 

_ আমি সোভিয়েত ইউীনিয়নের বর্তমান সংবিধানের সঙ্গে কোন 
একটি অঙ্গ-প্রজাতন্মের _- যেমন উজবেকিন্তানের সংবিধনের তুলনা 
করতে চাই। 

ভালোর তেলোগন টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্রথমে বার করলেন ছোট্ট 
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একখানি বই, আর তারপর '্রাভদা ভন্তকা' (প্রাচোর সত্য") নামক 
সংবাদপন্র। সংবাদপন্তরটি দেখিয়ে বললেন : 

-- এতে ছাপা হয়েছে উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্্বের 
সংবিধন। আর এটা হচ্ছে দেশের বুনিয়াদী আইন। ব্নিয়াদী আইন 
এবং ১৫ অঙ্গ-প্রজাতন্তের সংবিধানগুলোর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। 
সোভিয়েত সমাজের এক রাজনোতক, অর্থনোতিক ও সামাঁজক গঠনই 
হচ্ছে এর কারণ। কিন্তু তা সত্তেও সংঁবধানগলোতে যথেম্ট প্রভেদও 
রয়েছে। অঙ্গ-প্রজাতন্নসমূহের সংবধানে যথাসম্ভব পুরোপুরিভাবে 
তাদের জাতীয় ও ভোগোলিক বৈশিষ্ট্য, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের 
কর্ম পদ্ধতি। তাই এতে বিস্ময়ের কিছ নেই যে দেশের বুনিয়াদী 
আইনের চেয়ে উজবৌকস্তানের সংঁবধানে আঁধক সংখ্যক ধারা রয়েছে। 

-_- আর নারী সম্পার্কত ধারাগুলোতে কোন পার্থক্য আছে কি ?-- 
সজীব হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।--যেমন, রূশ আর উজবেক 
নারীদের কথাই ধরুন। 

-- এ ব্যাপারে নাতাশাই আমার চেয়ে ভাল বলবেন,__ হাসেন 
ভালোর।--তাঁকেই বলতে 'দিন। 

-_- সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের নারীর সমানাধকার 
সম্পার্ৃতি ৩৫ ধারার সঙ্গে উজবোকিস্তানের বুনিয়াদী আইনের ৩৩ 
ধারার তুলনা করলে মিল এবং কিছ পার্থক্য উভয়ই লক্ষ্য করা যাবে। 
মিলট হচ্ছে এই যে উক্ত ধারাগুলোতে নারী এবং পুরুষের 
সমানাধকারের উল্লেখ রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে শিক্ষালাভের 
ক্ষেত্রে, শ্রমের ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে উন্নাতির ব্যাপারে এবং সামাজিক-রাজনৈতিক 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান স্‌যোগ পাওয়ার অধিকার 
রয়েছে। 

তবে উজবেকিস্তানের সংবিধানে আতরিক্ত একটা ধারা রয়েছে : 
'শক্ষালাভের ক্ষেত্রে, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয়, সামাঁজক ও 
সাংস্কীতিক জীবনে এবং পাঁরবারে নারীদের সমানাধিকারের নীতি 
লঙ্ঘন আইনত দণ্ডনীয় ।' 

_ এই ধারাটর মানে কী? 

- আম বহুবার উজবোকস্তানে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রবীণ 
লোকেদের সঙ্গে কথাবার্তা বাল। একবার আম আমাদের শতাব্দীর 


সমবয়সী এক উজবেক মাহলার সঙ্গে আলাপ করি। তাঁর নাম-__ 
সাদাপৃ্খন। তাঁকে জিজ্ঞেস কার, সংবিধানের এই ধারাটি সম্পর্কে তানি 
কী ভাবেন। সাদাপুখন মন দিয়ে আমার কথা শুনে বলেন: 

-- এখানে আমার অতাঁতের কথা মনে পড়ে৷ তুমিই ভেবে দ্যাখো: 
তেরো বছর বয়সে জোর করে আমার বয়ে দেওয়া হয়, আর স্বামীর 
ঘরে আম ছিলাম চতুর্থ স্্ী। আমি লেখাপড়া জানতাম না, সব সময় 
চার দেয়ালের মধ্যে থাকতাম, পদে পদে আমায় অপমান আর লাঞ্ছনা 
সইতে হত, আমায় মানুষ নয় জিনিস ভাবা হত। যখন সোভিয়েত ক্ষমতা 
কায়েম হয়, তখন আমার বয়েস ছিল সতেরো বছর, কিস্তি কেবল সাতাশ 
বছর বয়সে আম বোরখা ছণড়ে ফেলি। তারপর আপ্রয় স্বামাীটিকে ছেড়ে 
লেখাপড়া করতে আরন্ত করি। লোকে আমায় নিয়ে হাসাহাসি করত। 
তুমি তো জানোই কুসংস্কার কা মারাত্বক জিনিস। কিন্তু তা সত্তেও ওরা 
আমায় নিজের পছন্দমতো বিয়ে করতে বাধা দিতে পারে নি। আমার 
ছেলেমেয়েরা শিক্ষিত। তাদের মধ্যে আছে আমার মেয়ে মেলিখন। ওর 
সম্পূর্ণ ভিন্ন অদৃন্ট: ও ইতিহাস বিজ্ঞানের ডক্টরেট, উজবেক বিজ্ঞান 
আকাদমির হইাতহাসাবদ্যা ইনস্টাটউটের ডাইরেক্টর । সংবিধানের এই 
নারী সংক্রান্ত ধারাটি আমার মোলিখনকে, সমস্ত উর্জবেক নারীকে 
অতীতের আঁবচার থেকে রক্ষা করছে। সে অতরতকে আম ভুলে 
যাই নি... 

আমি নোটবইটি খুললাম। 

-_- আর এই শুনুন, কী বলেছেন উজবোকিস্তানের আইন মল্লী 
মামূলাকাৎ ভাসিকভা : 

-- সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগুলোতেই মধ্য এশিয়ায় পণপ্রথা 
ও বহনদার প্রথার বিরদ্ধে, মেয়েদের বাধ্যতামূলক বিবাহের বিরদ্ধে এবং 
বিবাহের বয়েস বৃদ্ধির বিষয়ে (তরুণদের জন্য ১৬ বছর, আর তরুণদের 
জন্য_-১৮) বিভিন্ন ডিক্রি (আইন) জারি করা হয়। এই সমস্ত আইন 
ভঙ্গ করা ছিল ফোজদারী অপরাধের সমান এবং দোষা ব্যক্তি কঠোর 
দণ্ড ভোগ করত। সোভিয়েত ক্ষমতা একেবারে শুরু থেকেই নারীদের 
সমানাধকার দান করে। ১৯২৭ সালে গৃহীত হয় উজবেক সোভিয়েত 
সমাজতান্তিক প্রজাতন্দের প্রথম সংঁবধান এবং তা জাতীয় ভিন্তিতে এই 
সমানাধিকারকে সুদ্‌ঢ় করে। 

১৯৩৭ সালে গৃহীত হয় উজবোকিন্তানের, অন্য একটি সংবিধান। তা 
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শ্রম ও মজুরির ক্ষেত্রে, শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, সামাজিক বাঁমা এবং 
বিশ্রামের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্মানশ্চিত করে। 

একই সঙ্গে এরূপ একটা ধারাও যুক্ত করা হয়: 'নারীদের প্রকৃত 
মুক্তিলাভ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রাতরোধ দান (অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে 
দেওয়া, পণগ্রহণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে, কষ ও শিপ উৎপাদনে, রাষ্ট্র 
পারচালনায় ও সামাঁজক-রাজনৈতিক জীবনে মেয়েদের অংশগ্রহণ করতে 
বাধা দেওয়া) আইনত দন্ডনীয় ।, 

উজবোৌকস্তানের ১৯৩৭ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে প্রস্তুত হয় 
উজবেক সোভিয়েত সমাজতাল্ল্িক প্রজাতন্তের শ্রম বিষয়ক বিধি (তাতে 
পুরো একটি অধ্যায় জুড়ে নারদের শ্রমরক্ষার বিষয়ে বলা হয়েছে), 
উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্দিক প্রজাতল্লের বিবাহ ও পাঁরবার সংক্রান্ত 
[বাধ। এই বাঁধতে বলা হয়েছে যে পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে 
পুরুষ ও নারীর স্বেচ্ছামূলক বৈবাহিক মিলনের 'ভাত্ততে, এবং 
দাম্পত্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বামনী-স্ত্রী দুজনে সমান অধিকার (ব্যাক্তিগত 
ও সম্পান্ত বিষয়ক আধকারও তার অন্তর্গত) উপভোগ করবে। 

প্রজাতন্তের নতুন বুনিয়াদী আইনে -- যাতে প্রাতফলিত হয়েছে 
[বিকাঁশত সমাজতন্ত্রের সাফল্যাদ -- এই সমস্ত ধারা সাংবধাঁনক পর্যায়ে 
উন্নীত হয়েছে। সংবিধানের ৩৩ ধারায় এবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী- 
পুরুষের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনার বিষয়ে বলা হচ্ছে। 

_- এ হচ্ছে আইনে, কিন্তু কার্ক্ষেত্রেঃ বাস্তব জীবনে উজবেক 
নারীরা কি সমানাধিকার উপভোগ করে? 

_ আজ উজবেকিস্তানের জাতাঁয় অর্থনশীতিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার 
৪২ শতাংশই হচ্ছে নারী । প্রজাতন্তে প্রত্যেক দ্বিতীয় শিক্ষক, প্রত্যেক 
তৃতীয় হীঞ্জনিয়র -_- নারী, বৈজ্ঞানিক কমাঁদের মধ্যে ১২ হাজার নারণ, 
অর্থৎ প্রায় প্রত্যেক দ্বিতীয় জনই নারাঁ। প্রজাতন্তের সর্বোচ্ট সোভিয়েতে 
আছেন ১৫১ জন মহিলা প্রাতনিধি। 

_ তাহলে ওই আতরিক্ত ধারাটি কিসের জন্য? 

-- অতীতের অনেক কুসংস্কার এখনও জানান দেয়। সেই জন্যই 
উজবেকিস্তানের সংবিধানের ৩৩ ধারায় আতারিক্ত একটা দফা যেন 'রক্ষা 
পন্রের' কাজ করে। তা নারীর সমানাধিকারের সামান্যতম লঙ্ঘনও ঘটতে 
দেয় না। এবার সবাঁকছ7 বুঝলেন তো ম্যারিয়ন ? 
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সমানাধিকার _ আইনে এবং বাস্তবে 


_- আরও একটি প্রন, নাতাশা । আপনার সহকমর্শ চারাট সোভয়েত 
সংবিধানের বিষয়ে স্মরণ করতে গিয়ে বলেন যে প্রাতটি সংবিধান হচ্ছে 
গণতল্ল বিকাশের পথে নতুন এক ধাপ । নারীদের ক্ষেত্রে কি সে কথা বলা 
যায়ঃ? সোভিয়েত শাসনের সমস্ত পর্যায়ে তাদের সাধীবধানিক 
আধিকারগদলো বদলেছে কি? যদি বদলে থাকে, তাহলে কীভাবে? আমি 
বন্ড বোশ কোতূহলা, তাই না? 

-_ মোটেই না। তবে আপনার এ প্রশ্নের ভাল উত্তর দিতে পারবেন 
রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্তিক প্রজাতন্তের মন্তিপারষদের 
সহ-সভাপাত 'লাদয়া লিকোভা । 

..আমরা লিকোভার অফিস ঘরে। বর্তমানে দায়ত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে 
আসান এই মহিলাটির জল্ম হয় বিপ্লবের আগে, এক দরিদ্র কৃষক 
পাঁরবারে। ১৯৩২ সালে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তাঁর চোখের 
সামনেই দেশে কত পাঁরবর্তন ঘটে, বদলে যায় নারীর প্রাতি সম্পর্ক 
খোদ নারীদের মধ্যেও পরিবর্তন আসে । শিক্ষিকা লিকোভা অর্থশাস্বের 
[প-এইচ. ডি। বহু বছর তিনি দেশের সর্ববৃহৎ প্রজাতন্ল _ রাশিয়া 
ফেডারেশনের সামাঁজক ভরণপোষণ বিষয়ক মল্মী হিসেবে কাজ 
করেছেন। বর্তমানে তিনি রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্ল্নিক 
প্রজাতল্লের মল্ল্িপারিষদের সহ-সভাপতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রাতানাধি। 

...লাদয়া লিকোভা আমাদের দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, এবং 
অভ্যর্থনা জানাতে একটু এগিয়ে এলেন। বেটে চেহারা, চোখগুলো 
কালো। তাঁর সঙ্গে আমার বহু বছরের পরিচয় আছে। তাঁর প্রধান তিনটি 
গণ হচ্ছে_ব্াদ্ধ, উদ্যম ও প্রাণোচ্ছলতা। 

লিকোভা আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত 'ছিলেন। 
সেই জন্যই টোবল থেকে ছোট্ট একখানি বই নিয়ে আমাদের দেখালেন। 
সে এখন এক বিরল বই, তার: পাতাগ্‌লো হলদেটে হয়ে গেছে। ওটা-_ 
১৯১৮ সালে গৃহাঁত প্রথম সোভিয়েত সংবধান। 

-_ তাহলে আসন, _- বলেন 'লিকোভা, __ নতুন সংবিধানের সঙ্গে এর 
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তুলনা করে দেখা যাক। তুলনা করা কঠিনই হবে, কেননা আমাদের জীবন 
এবং আমাদের আইনকানুন অনেক বদলে গেছে। তবে আসল কথা 
হচ্ছে এই যে ১৯৭৭ সালের বৃনিয়াদী আইনে রক্ষিত ও বিকশিত হয়েছে 
সমাজতান্তিক সংঁবধানেরই বৈশিষ্ট্যসমূহ। আমরা যেকোন ধারাই নিই 
না কেন, দেখতে পাব যে তার উৎস হচ্ছে প্রথম সোভিয়েত আইনগুলো। 
অনেক ধারাতেই 'নারী” কথাঁট নেই, কিন্তু তা সত্তেও সেই সমস্ত ধারা 
নারীদের অধিকার রক্ষা করে। যেমন ধরুন ১৯১৮ সালের সংঁবধানের 
একটা ধারা যাতে ধলা হয়েছে শ্রমক ও দরিদ্রুতম কৃষকদের পূর্ণ, 
সর্বাঙ্গীণ এবং অবৈতাঁনক শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া হবে'। যখন 
দেশের অধিকাংশ নারী নিরক্ষর ছিল তখন এই ধারাটি দেখা দেয়। আর 
৬৪ ধারা 'উভয় লিঙ্গের নাগরিকদের রাজনোতক অধিকার স্মানশ্চিত 
করে। তখনকার দিনে এ ছিল এক আবশ্বাস্য ব্যাপার : প্রাকৃবৈপ্লাবক 
রাশিয়ায় নারীদের এমনাক পাসপোর্ট পর্যন্ত ছিল না--তাদের নাম 
লেখা হত স্বামীর পাসপোর্টে। 

এক কথায়, প্রথম সোভিয়েত সংবধান জাতি ধর্ম লিঙ্গ নার্বশেষে 
বৈধভাবে নিশ্চিত করে মানুষের সমতা... তা রাশিয়ার নারনদের প্রকৃত 
সমতা অর্জনের সন্তাবনা গড়ে দেয়। আম এই সংবিধানের প্রায় সমবয়সণ, 
তা আমায় শিক্ষালাভের এবং কাজ করার সুযোগ দিয়েছে । তা আমার 
সামনে ভাঁবষ্যতের দ্বার খুলেছে। প্রথম সোভিয়েত ব্নিয়াণী আইন 
আমার জীবনে এর্‌প প্রভাব ফেলে। 

_- পরবতার্কালের সংবিধানগ্‌লোতে, যেমন ১৯৩৬ সালে গৃহীত 
সংবিধানে, নারীদের অধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহ কঈভাবে সংশোধিত ও 
বিকাঁশত হয় ? 

_- ১৯৩৬ সালের সংঁবধানে নারীর অবস্থা ও অধিকার সব্রান্ত 
ধারাগুলো পূর্ণাঙ্গতা লভ করে। ১৯৩০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
বেকারত্বের পূর্ণ বিলোপ ঘটানো হয়। আর বেকারত্বের দরুন ক্ষাতগ্রন্ত 
হত সর্বাগ্রে নারীরা । শুরু হল বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথামক শিক্ষা। 
মেয়েরাও বাদ পড়ল না। এক কথায়, কেবল কাগজেপন্রেই নয়, 
কার্ধক্ষেত্রেও নারীদের অসমতা দূর করা হয়। 

-_ আপনার মতে, সর্বাগ্রে কীসে প্রকাশ পায় মেয়েদের প্রাত ১৯৩৬ 
সালের সংবিধানের গণতান্লিকতা ? 

-- তাতে লেখা হয় যে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের নীতির 
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ভিত্ততে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও শ্রমের ক্ষেত্রে, মজুরির ক্ষেত্রে, বিশ্রাম, 
সামাঁজক বীমা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেওয়া হবে, রাম্ট্রী মা 
ও সন্তানের স্বার্থ রক্ষা করবে, যে-সমস্ত নারী বহু সন্তানের মা এবং যে- 
সমস্ত সন্ভতানবতাঁ নারীর স্বামী নেই তারা রাস্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা 
পাবে, নারীদের অন্তঃসত্বাবস্থায় সবেতন ছুটি দেওয়া হবে, 'নার্মত হবে 
ব্যাপক সংখাক প্রসূতি সদন, শিশু লালনাগার ও কিন্ডারগার্টেন । 
এভাবে সূনিশ্চিত হয় নারীদের কেবল রাজনোতিকই নয়, সামাজক- 
অর্থনৈতিক আধিকারও। ূ 

-- নতুন সংঁবধানে ওই সমস্ত অধিকার কার্প বিকাশ লাভ 
করেছে 2 

- - চল্লিশ বছরে নারীদের অবস্থা অনেক বদলে গেছে । আজ জাতাঁয় 
অর্থনীতিতে নিযুক্ত কমর্দের অর্ধেকই নারী এবং তারা প্রধানত সেই 
সমস্ত ক্ষেত্রে খাটছে যেখানে বিশেষ বিশেষ পেশা আয়ত্ত করতে হয়। 
বর্তমানে সমস্ত সোভিয়েত ছান্রদের অর্ধেকই হচ্ছে রমণীকুলের 
প্রাতনধি -এ কি আমাদের সাফল্য নয়? অথবা অনা একটি ব্যাপার 
লক্ষ্য করুন: উচ্চ ও মাধামিক বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কমাঁদের মধ্যে ৫৯ 
শতাংশ হচ্ছে নারাঁ। এখন হাজার হাজার নার 'বাভল্ন নেতৃস্থানীয় 
পদে আসান রয়েছে, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রতিনীধদের মধ্যে তারা প্রায় এক-তৃতীয়।ংশ। এসব ব্যাপার আমাদের 
কাছে আজ আর অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। 

নতুন সংঁবধানের ৩৫ ধারায় _-যেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীর 
সমান অধিকারের বিষয়ে বলা হচ্ছে_ অধিকতর উচ্চ পর্যায়ে এই সমস্ত 
আঁধকার কার্ক্ষেত্রে রূপায়ণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, 
শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, কমর্ষেত্রে, সামাঁজক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে সমান সুযোগদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
১৯৩৬ সালের সংবিধানে তা ছিল না। "নারীরা যাতে মাতৃত্বের সঙ্গে 
শ্রমের সঙ্গতি ঘটাতে পারে তেমন পরিবেশ" গড়ার বিষয়েও কোন ধারা 
১৯৩৬ সালের সংবিধানে স্থান পায় নি। 

নতুন সংবিধানের বহ; ধারাতেই নারীর 'বষয়ে কোন উল্লেখ নেই, 
ন্তু তা সত্বেও তা সরাসাঁরভাবে নারীর অবস্থার সঙ্গে জাঁড়ত। আগে 
যেখানে কেবল শ্রমের অধিকারের বিষয়ে বলা হত, সেখানে আজ 
মানুষের বৃত্তি, দক্ষতা ও শিক্ষা অনুসারে পেশা নির্বাচনের অধিকারের 
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কথা বলা হচ্ছে। আগে বলা হত কেবল শিক্ষালাভের আঁধকারের বিষয়ে, 
আর এখন বলা হচ্ছে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে, 
পেশা ও প্রযক্তিগত শিক্ষার, বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক 
[বিকাশের বিষয়ে । পূর্বাপেক্ষা আধক পূর্ণাকারে সত্রবদ্ধ হয়েছে 
সোভিয়েত দেশের নাগ্ারকদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা, 
ঘোষিত হয়েছে প্রত্যেক সোভিয়েত নাগাঁরকের রাম্ট্রীয় ও সামাঁজক 
ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের আধকার এবং এরূপ অংশগ্রহণের নাট 
রুপেরও উল্লেখ রয়েছে। 

-- আপাঁন হচ্ছেন সবচেয়ে বহুজাতিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র _ 
রাশিয়া ফেডারেশন সরকারের সদস্য। নারীদের সমানাধিকার বিষয়ক 
সাংবধানক ধারাসমূহ যে কার্ধক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে তার প্রমাণ 
হিসেবে কোন তথ্য হাজির করতে পারেন কি ? 

-__ রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্তিক প্রঞ্জাতন্রের দশটি 
জাতীয় অঞ্চলে এখন কাজ করছে ৭৬ হাজার নারী। এরা সবাই 
মাধ্যামক ও উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ। এখানে আমি তাদের কথা উল্লেখ 
করছি এই ষাট বছর আগেও যাদের বাপ-দাদার নিজস্ব কোন লিপি 
পর্যন্ত ছিল না। এরা হল: নেনেংস ও দলগান, এভেঙ্ক ও চুকচা, 
বুয়া ও ইয়াকুৎ... 

রাশিয়া ফেডারেশনের ছাত্রদের মধ্যে নারীর ভাগ গোটা দেশের চেয়ে 
সামান্য বেশি_-&২ শতাংশ। রাশিয়ায় শিক্ষক ও ডাক্তারদের যথান্রমে 
৭১ ও ৭৪ শতাংশ হচ্ছে নারীরা । 

_- আপাঁন হচ্ছেন নারীদের শ্রম ও জীবনযান্লরা এবং মাতৃত্ব ও 
শৈশব রক্ষা বিষয়ক কাঁমশনের সভাপাঁতি। সম্প্রাত এ ধরনের দুটি 
কক্ষে । তার কারণটা কী? 

_- এখানে সংবিধানের একটা ধারার সঙ্গে সরাসর যোগাযোগ 
রয়েছে। তাতে নারী পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার প্রাতম্ঠার উদ্দেশ্যে 
নারীর শ্রম ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাঁদি' গ্রহাণের বিষয়ে, 
মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার জন্য আইনগত নিশ্চয়তা, বৈষয়িক ও নোতক 
সমর্থন জোগানোর' বিষয়ে বলা হচ্ছে... 

সোভয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সমস্ত কাঁমশনই এবং 
বিশেষ ক'রে শিল্প ও নির্মাণ বিষয়ক, গণ-শিক্ষা বিষয়ক, স্বাস্থ্যরক্ষা ও 
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দামাঁজক ভরণপোষণ বিষয়ক, তরুণ সম্প্রদায় বিষয়ক কামশনগুলো 
নারীদের শ্রম ও জীবনযাত্রার প্রশ্নে, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার প্রশ্নে 
সর্বদাই গভীর মনোযোগ দিয়ে আসছে। 

সোভিয়েত সমাজে এবং তরুণ বংশধরদের গড়ে তোলার কাজে 
নারীদের ভূমিকার কথা বিবেচনা ক'রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ 
সোভিয়েত ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে উভয় কক্ষে নারীদের শ্রম ও 
জীবনযান্না এবং মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা বিষয়ক বিশেষ কমিশনগুলো 
গঠনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। প্রাতাট কাঁমশনে ৩৫ জন সদস্য 
নির্বাচিত হন, এবং তাঁদের অধিকাংশই নারী । 

নারীদের আধকার সংক্রান্ত আইনাঁদ ঠিকমতো মেনে চলা হচ্ছে কিনা 
সে ব্যাপারে নিয়ন্লণ বৃদ্ধিই হচ্ছে এই কমিশনগুলোর দাঁয়ত্ব। নারীর 
স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে জাঁড়ত প্রশ্নাদতে জনসমাজের প্রাতিনাধরা যে-সমস্ত 
উদ্যোগ দেখান তার প্রতি ভবিষ্যতেও আমরা সর্বাঙ্গীণ সমর্থন জানাব। 
নারীদের অবস্থা সম্পাক্তি নতুন আইনাঁদ প্রস্ততিও হচ্ছে কামশনগুলোর 
কর্তব্য,.--পরে এই সমস্ত আইন 'ববেচিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতে এবং তার সভাপাতিমপন্ডলীতে । নতুন আইনকানুন 
সৃন্টির কাজে অংশগ্রহণ করেন কেবল আইনজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞরাই নয়, 
জনগণও, আর নাট ক্ষেত্রে__নারী-প্রাতীনাধরাও। এতেই 'নাহত 
রয়েছে সোভিয়েত আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার গণতাল্ত্িকতা । 


সোভিয়েত সংবধানে আমার একটি পঙ্ক্তি 


-- আমায় বলা হয়েছে যে নতুন আইন প্রণয়নে জনগণ, খোদ নারীরা 
অংশগ্রহণ করে থাকে। আইন সৃষ্টির বিষয়ে কি একটু বাড়িয়ে বলা 
হয় নি, নাতাশা ? 

-__- জানেন ম্যারয়ন, সম্প্রীতি আমি প্রাক্তন এক তাঁতিনীর ইন্টারভিউ 
[নই। বর্তমানে তান ইভানভো বয়ন কারখানার ডাইরেক্টর, সবোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রাতিনিধি. যাঁর প্রস্তাব স্ধাবধানের বাস্তব পঙ্ক্তিতে পারণত 
হয়েছে। তাঁর নাম জোয়া পুখোভা। তিনি বাস করেন ইভানভো শহরে, 
তবে আপানি তাঁর 'নজের গল্প শুনতে পারেন। আমি পুখোভার 
কণ্ঠস্বর টেপ-রেকর্ডারে বাণীবদ্ধ করে রেখোছ। 
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আমরা নাঁরবে পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমি টেপ-রেকর্ডীরাঁট 
চালিয়ে দিলাম। শোনা গেল আমার কণ্ঠ। প্রথম প্রশ্ন: 

_- পশ্চিমের দেশসমূহের পার্লামেন্টের মাহলা প্রাতিনিধিরা দুঃখ 
ক'রে বলেন যে তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম -_ আঙ্গুলে গণা যায় _- এবং 
তাঁদের পার্লামেন্টে ঢুকতে দেওয়া হয় 'যাঁদ তাঁরা ওখানে কিছ না বলে 
চুপ ক'রে বসে থাকেন" । পশ্চিমের পর্যবেক্ষকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতের মহলা প্রাতানাধদের 'বষয়েও বলেন যে তাঁরাও 
নাকি পার্লামেন্টে ওই একই ধরনের 'নাল্কিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। 
তা কি সাঁত্যি? 

-- না, বরং, একেবারে উল্টো,--শোনা যায় জোয়া পুখোভার 
কণ্ঠ। --একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলি। আমি সংবিধান কমিশনের 
সদস্য ছিলাম। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নতুন ব্নিয়াদী আইন প্রণয়নে 
সরাসরিভাবে অংশগ্রহণ করেছি। পুরো চারটি মাস ধরে চলে খসড়া 
সংবিধানের দেশজোড়া আলোচনা । সোভিয়েত মানূষ খসড়ার ধারাগুলোর 
বিষয়ে প্রায় চার লক্ষ প্রস্তাব পেশ করে। প্রাতানাধ হিসেবে আমিও 
একটি প্রস্তাব পেশ করি। 

প্রাতিনিধ ভালোন্তিনা নিকোলায়েভা-তেরেশকোভার সঙ্গে মিলে আম 
বলল।ম যে নারীর সমানাধিকার সংক্রান্ত ৩৫ ধারাঁট নতুন একটি উপ- 
ধারা দিয়ে বর্ধিত করা হোক যাতে অল্পবয়স্ক সন্তানের মায়েদের কাজের 
সময় ভ্রমে ন্রুমে হাসকরণের বিষয়ে নিশ্চয়তা দেওয়া হবে। সর্বোচ্চ 
সোভিয়েতের প্রাতানাধ হিসেবে আমার কাছে বহু নারী অনুরূপ ইচ্ছা 
প্রকাশ ক'রে চিঠি লেখে। প্রদত্ত প্রস্তাবাঁট নতুন সংবধানে অন্ত্ভক্ত হয়। 

-_- কিন্তু আপান নিশ্চয়ই মানবেন যে এ হচ্ছে এক অসাধারণ ঘটনা... 

_- সেই সঙ্গে সাধারণও বটে। এর পেছনে রয়েছে প্রাতানাধ হিসেবে 
আমার সুদীর্ঘ বছরের কাজ_-আমি পর পর চার বার" প্রতিনিধি 
নর্বাচিত হয়েছি। ইভানভো বয়নশিজ্প অঞ্চলের, দেশের সমগ্র 

বয়নাশিল্পের আরও 'বকাশের উদ্দেশ্যে আম কিছ: প্রস্তাব পেশ 
কার। মোশন নির্মাতাদের স্বয়ংচালিত তাঁত-মেশিনের উৎকর্য সাধনের 
ব্যাপারে বাভন্ন সুপারিশ দিই। অনেকগুলো প্রস্তাব লঘ্‌ শিল্পের ক্ষেত্রে 
1িবশেষজ্ঞদের স্থায়ীভাবে ধরে রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা অবলম্বনে সাহায্য 
করেছ্ছে। 
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তাঁতনী হিসেবে আমি কাজ করেছি কুঁড়ি বছর। উৎপাদনী এবং 
সাংসারক আঁভজ্ঞতা এখন আমার খুব কাজে লাগছে। অন্যান্য মহিলা 
প্রাতিনিধদের বিষয়েও একই কথা বলা যায়। তাঁরা সক্রিয় রাম্দ্রীয় 
ন্রুয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকে নিজস্ব উৎপাদনী এবং চাকুরিগত দায়িত্বও 
পালন করে যান। সংবধান অনুসারে সোভিয়েত ইউানয়নে পেশাদার 
পার্লামেন্ট সদস্য নেই। 

এবং ফের প্রশ্ন: 

_- বিংশ শতাব্দী জার্মান দার্শনিক কাণ্ট এবং অস্দ্রীয় দার্শানক 
ফ্রেইডের তত্ব 'লূফে নেয়'। কাণ্ট বলেন, যেকোন সমাজে নারীদের 
অসমানাধিকার নাকি তাদের জীবতাত্তুক (বায়োলজকেল) প্রকৃতির দ্বারা 
চিরকালের জন্য নিরধারিত। আর ফ্রেইড নাকি প্রমাণ করেন' তাদের 
অপকর্ষ। আপাঁনি একাধিক বছর কারখানার ডাইরেক্টরের পদে আসান 
রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আপনার কী মতামত ? 

-- অবশ্যই পজতান্তিক দেশসমূহে নারীদের চিরন্তন জীবতান্তুক 
অপকর্ষের দোহাই "দিয়ে সর্বতোপায়ে নারী বৈষম্যের ন্যায্যতা প্রমাণ 
করা খুবই সহজ । এ হচ্ছে মানাবক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাপরাধ। প্রকৃত 
সত্যটি খোঁজা উচিত অন্যত্র: অপকৃন্ট হচ্ছে সেই সমাজ যেখানে প্রতাক্ষ 
কিংবা পরোক্ষ আকারে নারী বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। 

আমার পরিবারের উদাহরণের ভিত্তিতেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। 
প্রাক-বৈপ্লাবক রাঁশয়ার কোট কোট নারীর মতো আমার কৃষাণী 
দাঁদমাও ছিলেন নিরক্ষর, পারবারে এবং সমাজে তিনি এমনকি মৌলিক 
মানাবক আঁধকারগ্দলো থেকেও বাণ্ঠত ছিলেন। মা-র যখন জন্ম হয় 
তখন ১৯১৮ সালে গৃহীত প্রথম সোভিয়েত সংবধান জীবনের সমস্ত 
ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার ঘোষিত করে। 

আমার মা নিজের চোখে দেখেছেন দেশে কঈভাবে দূর করা হয় 
বেকারত্ব, মানুষের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা, নারীদের ক্ষেত্রে কুসংস্কার। 
দেখেছেন, ১৯৩১ সালে কীভাবে রান্নাঘর ছেড়ে কারখানার মোশনের 
কাছে' গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গভীর জ্ঞান প্রয়োজন এরূপ পেশা আয়ন্ত 
করেছে দশ লক্ষাধিক নারী । তখন ৩০-এর বছরগ্যলোর গোড়াতে তাদের 
অনেকেই আধক উৎপাদনশীল শ্রমের জন্য আন্দোলন শুর করে। যেমন, 
মাঁরয়া ও এভদোকিয়া িনোগ্রাদোভা _- উভয়ই তাঁতিনী--এক অভিনব 
পরাক্ষা চালিয়ে বিপুল কাতিত্বের পারিচয় দেন: তাঁরা ২৪টর জায়গায় 
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১০০টি আর তারপর ২১৬টি মোৌশনে কাজ করতে শুরু করেন। তার 
জন্য মান্র(তিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হয় কেবল ভাল 
হিসাব আর কাজের প্রাত সূজনমৃূলক মনোভাব। তাঁতিনীদ্ঘয় শিজ্প 
আকাদমি সমাপ্ত করেন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন . সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে। 

আম ১৯৩৬ সালের সংঁবধানের সমবয়সন,--ওই সংবিধান নারীদের 
প্রকৃত সমানাধিকার সুনিশ্চিত করে। আমার জীবনীতে অসাধারণ 
কোনকিছু নেই। আমি গ্রামের মেয়ে, অনাথ (বাবা মারা যান দ্বিতীয় 
বিশ্ববুদ্ধের সময়, ফ্রন্টে)। চলে আদি ইভানভো শহরে, কারখানায় কাজে 
ভর্তি হই, উৎপাদন স্কুল শেষ কার, হই তাঁতিনী। কাজ না ছেড়ে সমাপ্ত 
কার তরুণ শ্রমকদের সান্ধ্য স্কুল। শিক্ষার্থী হিসেবে অনেক 
সুযোগসৃূবিধা লাভ করি। আমার বিয়ে হয় এক শ্রমিকের সঙ্গে। 
ছেলেদের জন্মের পর শেষ কার টেক্সটাইল টেকাঁনকেল কলেজের 
কোরেসপন্ডেন্স কোর্স। কেন আম লেখাপড়া কার? ডিপ্লোমা লাভের 
উদ্দেশ্যে? 'ব্দ্ধিজীবাঁ সম্প্রদায়ে অন্তভূক্তি হওয়ার, বাসনার বশবতাঁ 
হয়েঃ না, কলেজ সমাপ্তির পরও আমি তাঁতিনী হিসেবে কাজ 
করতে থাকি। অনেক সময় রাত্রবেলা ঘুমের ক্ষতি ক'রে কীসের 
জন্য আমি এত বই পাড়? জ্ঞানার্নের বাসনার বশবতাঁ হয়ে। 
নিজের দক্ষতার স্ফুরণ ঘটাতে চাই, কাজের নতুন পদ্ধতি আঁবচ্কার 
করতে চাই। 

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আমার শ্রমের উৎপাদনশবলতা বৃদ্ধ পায় [ন। 
তা বাদ্ধ পায় ধীরে ধারে। নতুন প্রযুক্তর সাহায্যে শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা বাড়ানো চাই!'-_-আমার এই স্লোগানটি ইভানভো 
জেলার সামানা ছেড়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। পরে আমায় 
অপ্রত্যাশিতভাবে বয়ন কারখানার ডাইরেক্র নিযুক্ত করা হূল। প্রথমে 
বেশ ইতস্তত কাঁর-_-সামলাতে পারব কি £ 

-- যা-ই বল্‌ন, দেশে নেতৃস্থানীয় কমাঁদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে 
নারীর সংখ্যা কম... 

-- কিন্তু বছরে বছরে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তার কারণ, নারীদের 
ক্ষমতা ও প্রাতিভার প্রাতি অনাস্থার অবসান ঘটানো হয়েছে। এখন তারা 
যেকোন ক্ষেত্রে-__উৎপাদনে, বিজ্ঞান চর্চায় কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় 
দক্ষতা প্রকাশের বাস্তব সুযোগ লাভ করছে। শ্রমের ক্ষেত্রে সাফল্য লাভে 
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নারীকে কেবল তার সহজাত ক্ষমতাগ্‌লোই সাহায্য করে না, 
সমগ্র শিক্ষা-ব্যবন্থা এবং সোভিয়েত সমাজের নৈতিক আবহাওয়াও এ 
ব্যাপারে তার সহায় হয়। আজ পাঁচ লক্ষেরও বেশি মাহলা হচ্ছেন বাভন্ন 
কর্মশালার পাঁরচালক, নির্মীণক্ষেত্রের তত্তাবধায়ক, শিল্প প্রাতচ্ঠান আর 
রাষ্দ্রীয় খামারের আঁধকর্তা, যৌথ খামারের সভাপতি । 

নতুন সংবিধানের ৩৫ ধারায় উচ্চতর পর্যায়ে নারী ও পুর্ষের 
সমান আঁধকার বাস্তবায়নের কথা বলা হচ্ছে। এ ধারাটি আগের 
সংবিধানেও ছিল, তবে এবার তা অনেক বিকাঁশত করা হয়েছে। কমক্ষেন্রে 
পদোন্নতির ব্যাপারে সমান সুযোগস্মবিধা প্রদান বিষয়ক ধারাটিও আমার 
কাছে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ এক সংশোধন বলে মনে হচ্ছে। 

-- ডাইরেক্টর হিসেবে এখন আপনার মনোবাসনা কী? 

_- কারখানায় কাজকর্ম ভালই চলছে। কিন্তু তা সত্বেও আমি চাই 
যে কাজকর্ম আরও ভালভাবে চলমক। কারখানার সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত 
পুনগণিনের ব্যাপারে আমার একটা পাঁরকল্পনা আছে। এরই মধ্যে গড়ে 
উঠছে ৬৩,০০০ বর্গ মিটার আয়তনের নতুন একটি উৎপাদন ভবন। 
শিগগিরই আমাদের এখানে চালু হবে প্রকোশিক প্প্রন্রিয়া এবং 
উৎপাদন পরিচালনার স্বয়ংচালিত ব্যবস্থা। বৈজ্ঞানক ও কারিগাঁর দিক 
থেকে, শ্রম ও কম্দের জীবনযান্ার পরিবেশের দিক থেকে, উৎপাদনের 
ফলপ্রসৃতার দিক থেকে ভবিষ্যতে আমাদের কারখানা হবে বয়নাশল্পের 
এক আদর্শ প্রাতিষ্ঠান। 

_ লেখাপড়া এবং শ্রমের সঙ্গে মাতৃ কর্তব্য পালন করা নারীদের 
পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু তা সত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নে 
৯৩ শতাংশ কর্মক্ষম নারী কাজ করছে কিংবা শিক্ষালাভ করছে। এর 
কারণাঁট ক? 

-- আমার মতে এর দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সোভিয়েত 
নারীরা কর্মিদলে নিজেদের পূর্ণ সত্তা উপলন্ধি করতে অভাস্ত। 
দ্বিতীয়ত, _- এবং এটিও যথেম্ট গুরুত্বপূর্ণ কারণ, _- সোভিয়েত রাম্দ্র 
মাতৃত্বকে সামাজিক এক কর্তব্য বলে গণ্য ক'রে নারী ও মাতার প্রতি 
বিশেষ যত নেয়। 

_- সমাজতত্বীবিদরা বলেন: যে-সমস্ত পারবারে ছেলেমেয়ে রয়েছে 
খরচ করে। আপনার পরিবারে আপনায় কে সাহায্য করে? 
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-- আমার পরিবারের দষ্টান্তের ভিক্িতে আমি বলতে পারি: 
যখন পুরুষরা সংসারের কিছুটা দায়ত্ব নিজেদের হাতে নেয়, তখন 
নারীরা অনেকটা হালকা বোধ করে। ওই সমস্ত পাঁরবারে কোন অসমতা 
থাকে না। আমার স্বামী আমায় খুব সাহায্য করতেন। রাল্ট্রের কাছ 
থেকেও সহায়তা মিল৩। আমার ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন 
তারা প্রথমে শিশু লালনাগারে আর পরে কিন্ডারগার্টেনে যেত। বড় 
হওয়ার পর তারা গ্রীম্ম যাপন করত শহরের উপকণ্ঠে অবাঁস্থৃত 
পাইওনিয়র শাঁবিরে। 


আজ আম ডাইরেকউর, স্বামী শ্রমিক, কিন্তু পারবারে আমাদের 
রয়েছে সমানাধিকার। সমস্ত ব্যাপারে আমরা সলাপরামর্শ করি, সংসারের 
সমস্ত কাজ সমানভাবে ভাগাভাগ করি। আমাদের ছেলেরাও অবশ্য 
আমাদের সাহায্য করে। পাভেল পাওয়ার ইনাস্টাটউটের ছাত্র, কলিয়া 
স্কুলে পড়ে। রাতের খাবার তৈরি করি সবাই মিলে । আমার স্বামী 
চমৎকার রান্না করেন। বিশেষত মাছের ডিশ তাঁর হাতে ভাল উৎরায়। 
আর ছেলেরা প্রায়ই বাসনপন্র ধোয়, ফ্ল্যাট ঝাড়ু দেয়। আমাদের বাড়িতে 
বিশেষ একটি নোটবই আছে, ওতে আমরা কাকে কাঁ করতে হবে তা 
লিখে রাখি। প্রত্যেকে বাঁড় ফিরে নোটবইটিতে একবার চোখ বুলিয়ে 
নেয়: কোথায় যেতে হবে, কী কিনতে হবে? 


আমি চাকরি না করলে এরূপ সহমিতালি সম্ভব হত না, --সবাঁকছুই 
নিজে করার চেষ্টা করতাম। 


-- আপনি প্রায়ই বিদেশে যান। অন্যান্য দেশের সংবিধানে নারীর 
সমানাধিকার সংক্রান্ত ধারাসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত নারীদের সাংবিধানিক 
অধিকারগুলো তুলনা ক'রে আপাঁন কী বলতে পারেন? 

_ আম পৃথিবীর বহু দেশে গোছ এবং জানি: আজ 
অনেকগ্দলো রান্ট্রের সংবিধানে নারী ম্বাক্ত এবং নারীর সমানাধিকার 
বিষয়ক ধারাসমূহের কোন বাস্তব মূল্য নেই। দৈনন্দিন জীবনে নারীরা 
বৈষম্যমূলক নীতির শিকারে পরিণত হয়। যেমন, মাঁক্ন যুক্তরাম্ট্রের 
সংবিধানে আজ অবাধও নারীর সমানাধিকার সম্পর্কে আলাদা কোন ধারা 
নেই। 'নারীর আঁধকার সংক্রান্ত 'বিলাট” আমায় দেখানো হয়। এটি 
প্রস্তুত করেন প্রগাঁতিশীল মার্কন নাগরিকরা । কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ 
পর্যন্ত “আশার বিলাট' মার্কিন সধাবধানে চ্থান পায় নি। কংগ্রেসে তা 
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অন্মোদিত হয় নি। মার্কিন যুক্তরাম্ট্েইে আমি মেয়েদের বলতে 
শুনি: নারীরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজের 
অধিকারের জন্য পৃথিবীতে সংগ্রাম চালানো উচিত... 


মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহাপরাধ। কীভাবে 
তার অবসান ঘটানো যায় 2 


_ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্িক দেশ আন্তর্জাতিক 
মণ্ে মেহনতাঁ নারীদে'র আধকার ও তাদের মানাবক মর্যাদা রক্ষার্থে 
নিরবাচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেম্টার 
কল্যাণে নারীর আঁধকার বিষয়ক ধারাগ্দলো অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'বাঁভন্ন 
আন্তজাতিক দাললে, গৃহীত হয়েছে জাতিসঙ্ঘ ও তার বশেষীকৃত 
প্রীতষ্ঞানগুলো -__ আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠন আর ইউনেস্কোর দ্বারা, __ 
ম্যারয়ন জেকসনের সঙ্গে এই কথাগুলো দিয়ে আলাপ শর করেন 
ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্যাণ্ডিডেট ইয়েলেনা ক্লিনোভা। আমাদের কথাবার্তা 
চলে সোভিয়েত নারী কমিটির একটি কক্ষে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে জাতিসঙ্ঘের চার্টারে একটা ধারা 
অন্তভূর্ত হয় যাতে বলা হয় যে আন্তজাতিক সহযোগতা আঁভব্যক্ত 
হওয়া উচত. "মানবাধিকারের প্রাতি, বিশেষত শ্রমাধিকার ও শিক্ষার 
আঁধকারের প্রাতি, এবং সেই সঙ্গে জাত ধর্ম ভাষা লিঙ্গ 'নার্বশেষে 
সবার মৌলিক স্বাধীনতার প্রাত শ্রদ্ধার ভিত্তিতে'। 

১৯৪৮ সালে গৃহীত হয় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপন্তর। 
তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে তাতে যুক্ত হয় জাতি ধর্ম লিঙ্গ 
নার্বশেষে শ্রম ও শিক্ষার আঁধকার সংক্রান্ত, রাম্্র পাঁরচালনায় 
অংশগ্রহণের আঁধকার সংক্রান্ত ধারাগুলো। ঘোষণাপন্রের কয়েকাট উপ- 
ধারা নারীর আঁধকার বিষয়ক কনভেনশনের ভান্ত রচনা করে। 
কনভেনশনটি গৃহনত হল, তাতে ৮১৯টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর দান করে। 

১৯১৯ সালে জাতিসঙ্ঘ গ্রহণ করে: নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিলোপ 
সাধন বিষয়ক ঘোষণাপন্রটি (বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার 
বরৃদ্ধে মহাপরাধ' বলে আভহিত করা হয়ে থাকে)। পঃজিতাল্তিক 
দেশগুলোর (মার্কিন য্ুক্তরাম্ত্র ও 'ব্রটেনের) প্রাতনিধিরা আগে গৃহীত 
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অন্যান্য আন্তর্জাতিক কনভেনশনের নাতগদলো ব্যবহার ক'রে 
ঘোষণাপন্রট সাঁমিত রাখার প্রয়াস পান। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সানর্ব্ধ অনুরোধে তাতে বেশাকছ্‌ সংশোধন আনা হয়। এর ফলে 
নারীদের সামাজিক-অর্থনৌতক আঁধকারের ক্ষেত্রে কী কী. করতে হবে 
সে সম্পাক্তি কিছ ধারা দিয়ে দলিলটি সমৃদ্ধ করা হয়। 
ঘোষণাপন্র্ট অবশ্যই কোন আন্তজাতিক চুক্তি নয় এবং তা 
পঃঁজতন্দের পাঁরবেশে ফলপ্রসূভাবে নারীদের আঁধকার রক্ষা করতে 
পারে না। ঠিক সেই কারণেই বর্তমানে এমন একটি দিল গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যা স্বাক্ষর করলে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো 
যথোচিতভাবে তাদের জাতীয় আইনসমূহ পরিবার্তত করতে এবং 
নারী ও পুরুষের প্রকৃত সমানাধিকার সৃম্টি করতে বাধ্য থাকবে। 
জাতিসঙ্ঘ যাতে নারনদের প্রাত সর্বপ্রকার বৈষম্যের বিলোপ বিষয়ক 
একটি কনভেনশন গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে। ১৯১৯. সালে নারীদের অবস্থা সংস্রাস্ত কমিশনের ২৫তম 
অধিবেশনে এই দাঁললাটর খসড়া আলোচনা ও অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় 
এ ক্ষেত্রে অনেকাছুই করা হয়েছে। ফলে তাতে মাতৃত্ব রক্ষা বিষয়ক 
লাভের অধিকার রক্ষার্থে, নারীর শ্রম রক্ষা বিষয়ক আইনের সমর্থনে, 
শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদির অভাব পূরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
দায়িত্ব বিষয়ে আত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিধি অন্তভূক্ত হয়। 
আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের তত্বাবধানে মেহনতা নারীদের স্বার্থ 
রক্ষার্থে যে-সমস্ত আন্তজাতিক চুক্তি সম্পাদত হচ্ছে তা প্রস্থুত ও 
অনুমোদনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইডীনয়ন মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। 
তার মধ্যে আছে "শ্রম ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য সংক্রাম্ত কনভেনশন' এবং 
পেশা সংক্রান্ত পলিসি বিষয়ক কনভেনশন” । প্রথমটি হচ্ছে মন্রবাধিকারের 
ক্ষেত্রে, সামাজিক পলিসি আর শ্রম সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি বুনিয়াদশ 
দাঁলল। দ্বিতীয় কনভেনশনাট জাতি ধর্ম বর্ণ ও লিঙ্গ 'নার্বশেষে 
সবাইকে পেশাগত শিক্ষালাভের অধিকার দানের দাবি জানায়। 
একটি পাঁরসংখ্যানমূলক তথ্য লক্ষ্য করূন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 
আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের সদস্য হয়েছে ১৯৫৪ সালে। তখন থেকে 
সে মেহনত নারীদের অধিকারের সঙ্গে জাঁড়ত সমস্ত প্রধান দলিল সহ 
সর্বমোট ৪০টি কনভেনশন অনুমোদন করেছে। মার্কিন য্যক্তরাম্ট 
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গান্তজাতিক শ্রম-সংগঠনে আছে ১৯৩৪ সাল থেকে। অথচ এই সদর 
সময়ের মধ্যে সে অনুমোদন করেছে কেবল ৭টি কনভেনশন। তদ্‌পরি এর 
মধ্যে এমন একটি কনভেনশনও নেই যা মেহনতা নারীদের অধিকারের 
সঙ্গে জাঁড়ত। 

জাতিসজ্ঘের সাধারণ পরিষদ কতৃক মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক 
দলিলসমূহ গ্রহণের পর ১৫ বছর কেটেছে। ওই দাঁললসমূহে 'লাঁখত 
আছে যে ভাঁতি ও অভাব মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আদর্শ বাস্তবায়িত 
হতে পারে একমান্র সেই ধরনের পরিবেশ গড়লে যাতে প্রত্যেকে উপভোগ 
করতে পারবে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নাগরিক ও 
রাজনোতক অধিকারগুলো। এ সমস্তাকছ_, স্বভাবতই, নারীদের ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য, _- সংখ্যায় তারা সমগ্র মানবজাতির অর্ধেক। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনোতিক, সামাজিক ও সাংস্কাতিক আঁধিকার 
বিষয়ক আন্তজাঁতক চুক্তি এবং নাগারক ও রাজনোতিক অধিকার 
বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি দুটি অনুমোদন করেছে। অথচ পশ্চিমের 
অনেকগুলো রাম্ট্র আজও এই সমস্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করছে। 

যেই মুহূর্তেই আমরা নারাঁদের প্রকৃত অবস্থার দিকে এবং 
আন্তজাতিক জীবনে তাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মতাবস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই মূহতেই পঃজিতান্িক 
দেশসমূহে প্রকৃত গিণতন্্' আর 'সামাঁজক ন্যায়াবচারের, বিষয়ে এবং 
সোভিয়েত ইউনিয়নের বিষয়ে __ যেখানে নাকি মানুষের অধিকার ও 
স্বাধীনতা লঙ্ঘন করা হয় -- সমস্ত মিথ্যা প্রচারের আসল উদ্দেশ্যাট 
আমরা বুঝতে পারি। 


চতুর্থ অধ্যায় 


আজ সকালে ম্যারিয়ন ও আমি মস্কোর ২০৯ নং স্কুলে যাই। 
সাধারণ দশবার্ধক স্কুল, এ ধরনের স্কুল মস্কোয় অনেক। 

সকুলের প্রধান শীক্ষকা ভেরা বচার্নিকোভা আমাদের একটি ক্লাসে 
নিয়ে যান। 

সঙ্গীতের ক্লাস নিচ্ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সুরকার, মস্কো সঙ্গীত 
সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর দূমান্র কাবালেভাঁদ্ক। তিনিই “সাধারণ 
স্কুলসমূহের জন্য সঙ্গীত সংক্রান্ত পাঠ্যস্‌চিটি' রচনা করেন। সঙ্গীত 
শিক্ষার ক্ষেত্রে এ হচ্ছে এক আঁভনব ব্যবস্থা । কাবালেভ্‌স্কি কার্ষক্ষেত্রে 
দেখতে চান পাঠ্যসূচিটি ছান্রছান্রীদের পক্ষে কতটা গ্রহণযোগ্য, কীভাবে 
তারা তা আয়ত্ত করছে... এই পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে কয়েক বছর 
লেগেছিল। তার শুরু এভাবে: ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসের একাঁট 
দিনে কাবালেভস্কি ২০৯ নং স্কুলে আসেন, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম সঙ্গীতের 
ক্লাস নেন। তাঁর নিজের কথায়, 'প্রথম শ্রেণীর ছান্রদের কাছে আমি 
শিখতে এসেছি'। তখন কেউ ষেন তামাসা করে কাবালেভ্‌স্কিকে ডন্‌ 
কুইক্সোট বলে আভাহত করে। 

আর তিনি বছরের পর বছর প্রাত সপ্তাহে এই স্কুলে আসেন আর 
ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গীতচচ্চা করেন। কাবালেভ্‌্স্কি মনে করেন 
শিশুদের মনপ্রাণ "সঙ্গীতে ভরপুর, থাকা চাই । সঙ্গীতের সাহায্যে শিশুর 
অন্তর্জগং গড়া উচিত, সমৃদ্ধ করা উচিত তার আত্মক জগৎ, সঙ্গীত 
সংস্কৃতির সম্পদের সঙ্গে পারিচিত করা উচিত বিশ্বের জাতিসমূহকে। 
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প্রগাতশীল দষ্টিভাঙ্গ। 

কাবালেভাঁস্কর ক্লাসে আমাদের উপস্থিতিতে ছেলেমেয়েরা গান গাইছিল 
বিভিন্ন ভাষায় -_ রুশ, জাপান৭, স্পেনিশ... 
মস্কোর বাভন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনাস্টাটিউটের শিক্ষক ও ছাত্ররা, অন্যান্য 
শহরের শিক্ষকরা । এখানে কেবল লেকচার দেওয়া হয় না, হাতে-কলমে 
সঙ্গীত শেখানো হয়... 

স্বনামধন্য সঙ্গঈতাবদের আছেন অনেক শিষ্য। তাঁর পাঠ্যসূচি অনুসরণ 
করছেন সোভিয়েত স্কুলগুলোর ৬০০০ সঙ্গীত-শিক্ষক। 

সুরকার বেতার ও টোলাঁভশন মাধ্যমে ণশশুদের জন্য সঙ্গীতের 
আসর" পাঁরচালনা করেন, তিনি শিশুদের জন্য সঙ্গীত বিষয়ক বই 
স্কুলে সঙ্গীতের ক্লাসের পর আম ম্যারয়নকে আমার বাড়তে নিয়ে 
যাই! চা খেতে খেতে কথা বাঁল। 

-- আচ্ছা নাতাশা, বলতে পারেন ওই যে ছেলেমেয়েরা গান গাইছিল 
তারা বড় হলে ক হবে? _ জিজ্ঞেস করেন ম্যারয়ন। __- পেশাদার 
সঙ্গীতাঁবদ ? 

-- আমরা তা জানি না। সঙ্গীতাবদ হতেও পারে এবং তা না-ও হতে 
পারে। তবে আসল ব্যাপারাঁট এখানে নয়। সঙ্গীত জগতের সংস্পর্শে 
এসে - এবং তা যত তাড়াতাঁড় হয় ততই ভাল _- শিশু সাহত্য, 
চন্রকলা আর মণ্চশিল্পকে ভালবাসতে শেখে... প্রথমে সৃম্টির জগৎ, 
তারপর শুরু হয় পেশা আয়ত্ত এবং আত্মা-উপলান্ধর পালা । শিশু তার 
ইচ্ছানুযায়ী যেকোন ধরনের 'শক্ষা লাভ করতে পারে। 

-- ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে কেউ বা কোনাঁকছন তাদের বাধা 
দিতে পারে কিঃ 

-_ না, তা সন্তবই নয়। এবার... 

__ এবার মানে ? 

-- এই একটু দেখুন না... 

আম ম্যারয়নের সামনে একখানি ফোটো রাখলাম। এ ধরনের 
ফোটো প্রায়ই চোখে পড়ে আধুনিক বিদেশী সংবাদপন্রগলোতে। অনুরূপ 
একখান ফোটো সম্প্রীতি আম দেখোছ এক ব্রটিশ সংবাদপত্রে । তা 
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তোলা হয় লম্ডনে নারীদের মিছিলের সময়। তাদের হাতের পোস্টার- 
গুলোতে লেখা ছিল: “অন্ন চাই! কর্ম চাই! সমানাধিকার চাই!, 

আর এই ফোটোখানি তোলা হয় রাশিয়ায়, ১৯১৭ সালের বিপ্লবের 
প্রাক্কালে । রাস্তার মাঝখান দিয়ে মোটরগাঁড়গুলো থামিয়ে দিয়ে নারীরা 
প্রবল উদ্াযমের সঙ্গে মিছিল করে চলেছে । তাদের হাতের পোস্টারগলোর 
কোন-কোনটিতে পড়া যাচ্ছে: নারীদের ভোটাধিকার দিতে হবে!” “অন্ন, 
শান্তি আর সমানাধিকার চাই!” 

.- কিস্তু এর সঙ্গে শিক্ষার কী সম্পর্ক? 

-- এই মিছিলে অংশ নেয় বাভন্ন কলকারখানার শ্রামকারা, 
ধোপানী, দরজি আর রাঁধনিরা। নারীরা বিদ্রোহ করে বারো ঘণ্ট।র 
ক্লমান্তকর কর্মীদনের বিরুদ্ধে, পুরুষের সঙ্গে তুলনায় দ্বিগুণ কম মজ2ারর 
বিরুদ্ধে, সমাজে ও পরিবারে অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে... এর সঙ্গে শিক্ষার 
ক সম্পর্ক? 

জানেন ম্যারিয়ন, মস্কোর এীতিহাসিক জাদুঘরের মহাফেজখানায় 
আম একটা বয়ন কারখানার বেতনের খাতা দেখতে পাই । এই নারীরাও 
সেই কারখানায় কাজ করত। খাতায় কেবল কয়েকটি স্বাক্ষরই 'ছিল। 
আঁধকাংশ শ্রামকাই ছিল নিরক্ষর, তাই বেতন পাওয়ার সময় তারা সবাই 
টিপ সাঁহ করেছে। 'এরৃুপ অসভ্য দেশ, যেখানে আপামর মানুষ শিক্ষা, 
আলো ও জ্ত্রানের ক্ষেত্রে এত বোশ বাঁ্চিত, -- এরূপ দেশ ইউরোপে 
রাশিয়া ছাড়া আর একটিও নেই, -- ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্িক 
বিপ্লবের আগে দুঃখ করে লেখেন লেনিন। 

যে দেশের আঁধকাংশ নার লিখতে-পড়তে পারত না, ৮০ শতাংশ 
নারী নিযুক্ত ছিল কায়িক শ্রমে. চল্লিশাটরও বোশ জাতি ও জাতিসত্তার 
নিজস্ব কোন 'লাঁপ ছিল না, সেই দেশেই বিজয় লাভ করল অক্টোবর 
বিপ্লব। 

-- আম অত নির্বোধ নই, - বলেন ম্যারয়ন। -_- জানি যে 
অসম্ভব । তার জন্য সময় দরকার, বৈপ্লবিক লম্ফঝম্পই যথেস্ট নয়... 


_- ভেস্তুনিক ভাঁস্পতানিয়া' (শিক্ষা সমাচার) নামক রুশ পান্রকাটর 
সঙ্গে আপনার মতের অনেকটা মিল আছে। ১৯১২ সালে পন্লিকাট 
লেখে: 'তুঁকিস্তানের (বর্তমান 'কিরাগাঁজয়া, তাঁজাকিন্তান, তুকমেনিয়া 


ও উজবোকিস্তান) জাতিগুলোর নিরক্ষরতা দুর করতে লাগবে ৪৬০০ 
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বছর।' আর বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুসারে. রাশিয়ার নারীদের সর্বজনীন 
সাক্ষরতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৮০ বছর। সন্দেহবাদশদের 
হাতে যথেম্ট যুক্ত ছিল। কিন্তু খোদ জীবন সে-সমস্ত যুক্তি নাকোচ 
করে 'দয়েছে। রাশিয়ার কৃষকদের নিরক্ষরতা সম্পর্কে আমার জানা আছে 
কেবল বই পড়ে কিংবা চলাচ্চন্র দেখে নয়, মায়ের গল্প থেকেও । আমার 
মা মানুষ হন নিরক্ষর এক কৃষক পরিবারে । 'বিপ্রবের পর তিনি মস্কো 
চলে আসেন। জীবনে সেই প্রথম বার গ্লোব দেখেন। পরে আমার মা 
বিশ্বাবিদ্যালয় শেষ করেন। 

-- কিন্তু কোটি কোটি মানুষের নিরক্ষরতা কীভাবে দূর করা গেল? 

-- সবকিছ7 শুরু হয় সর্বজনীন সাক্ষরতা সংক্রান্ত 'ডিক্র 'দিয়ে। 
ডান্রাট স্বাক্ষর করেন লোনন, ১৯১৯ সালে। উচ্চ শিক্ষা সহ সমস্ত 
ধরনের শিক্ষা অবৈতাঁনক করা হয়। ১৯২০ সালের জুলাই মাসে গঠিত 
হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ক সর্বরাশয়া জরুরী কামশন। দেশে 
দেখা দেয় অনেকগুলো স্কুল, নিরক্ষরতা দ্‌রীকরণ কেন্দ্রু। রাষ্ট্র এ বাবদ 
বরাদ্দ করে প্রচুর পরিমাণ অর্থ, পাঠ্যবই আর বর্ণপরিচয় ছাপায়, কাগজ 
আর খাতা উৎপাদন করে, স্কুলগুলোতে জ্বালানি ও কেরোপসনের জোগান 
দেয়। 

এ হচ্ছে সেই সময়কার কথা যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল, যখন ১৪টি 
সাম্রাজ্যবাদী রান্ট্রের সৈন্য বাহন সোভিয়েত দেশের আস্তত্বের বলোপ 
ঘটাতে প্রয়াস পাঁচ্ছল। তার উপর ছিল দুভকক্ষ, ধবংসের তান্ডব । কিন্ত 
তা সত্তেও জনগণের শিক্ষার সমস্যাটি পাঁরণত হয় অন্যতম প্রধান সমস্যায়। 

ওই সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগানটি ছিল: প্রত্যেক সাক্ষর 
ব্যক্ত একজন নিরক্ষর ব্যক্তিকে লিখতে-পড়তে শেখাবে ।” ছেলেমেয়েরা 
মা-বাবাকে লেখাপড়া শেখাত, নাতিনাতনীরা -- দাদা-দিদমাকে। 

আমার নোটবইয়ে আ. আর্খিপোভা নামে এক শ্রীমকার কয়েকটা 
কথা লেখা রয়েছে । ওই কথাগুলো তিনি বলেন ২০-এর দশকের শেষ 
দিকে: আম কারখানায় কাজ করছি ৩৭ বছর। ৫০ বছর বয়স অবধি 
[ছিলাম নিরক্ষর। এখন লিখতে-পড়তে পাঁর। আম গণ-আদালতের সদস্য 
নর্বাচিত হই। গত চার বছর ধরে শহর সোভয়েতের সদস্য। কেবল 
সূর্য চন্দ্র আর বিদদ্যং-ই মানুষকে আলো জোগায় না, শিক্ষাও মানূষকে 
আলোক দান করে থাকে... 

- কবে আপনাদের দেশে নিরক্ষরতার অবসান ঘটে ? 
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_- ৩০-এর বছরগুলোতে । তখন কারখানায় কারখানায় স্কুল খোলা 
হয়, আর শিক্ষারথসদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাটি ছিল বেশ বড়। দেশের 
ভ থাকত। 


বিদায় বোরখা 


-- আপাঁন কেবল রুশ নারীদের কথাই বললেন। তা মধ্য এশিয়ার 
মুসলমান নারীদের বিষয়ে কী বলবেন? বোরখা পরা মেয়েদের পক্ষে 
লেখাপড়া শেখা হয়তো সম্ভব ছিল না?.. 

-- হ্যাঁ ম্যারয়ন, বোরখা মুসলমান মেয়েদের কেবল আপাদমস্তকই 
আবৃত করে রাখত না, তাদের সারা দুনিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন করে রাখত। 
প্রাচ্য তার স্ন্দরীদের নিয়ে গর্ব করত, তাদের চোখের তারা আর 
চন্দ্রবদন নিয়ে গান বাঁধত, এবং একই সঙ্গে তাদের নিয়ে ব্যবসা করত, _ 
প্রাচ্যে নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা হত না, 'জিনিস 'হিসেবে। 
নারীর দৌড় চৌকাঠ থেকে চুলো অবাধ, আর চুলো থেকে কবর 
অবাধ, -- এই নিয়ম মেনেই মেয়েরা মানুষ হত। ৯ থেকে ১৩ বছরের 
মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত (অন্য কথায় টাকা নিয়ে বেচে দেওয়া 
হত), এবং তারপর থেকে তারা পারণত হত স্বামীর সম্পাত্ততে, আর 
স্বামীরা তাদের সঙ্গে যদচ্ছা ব্যবহার করতে পারত। এমনাঁক বউদের 
মেরে ফেললেও স্বামীদের কিছু হত না... 

এবার শুনুন দুশান্বে শহরের শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের 
অধ্যক্ষা মুনাজফা গাফারভার সঙ্গে আমার বাণীবদ্ধ আলাপ । গ্াফারভা 
মধ্য এশিয়ায় প্রথম মাঁহলা দর্শনিক, মুসলমান নারীদের শৃঙ্খলমোচনের 
সমস্যা নিয়ে তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন। এই ভদ্রমহিলা বাস 
করেন তাঁজকিন্তানের রাজধানী দুশানবে শহরে। তাঁর স্বামীও 
দারশীনক। পাঁরবারে তন সন্তান। বড় ছেলে তাহির -_ গাঁণতাবিদ, 
ছোট ছেলে সাদি _ যন্তরচালক, মেয়ে জারিনা __ ইঞ্জিনিয়র। 

আম টেপ-রেকর্ডবরটি চালালাম । ঘরে মুনাঁজফার কণ্ঠ শোনা গেল : 
মনোভাব এবং বশ্যতার মনস্তত্ব, নিজস্ব অপকর্ষ সম্পর্কে চেতনা । 
সোঁভয়েত ক্ষমতা তার বিলোপ ঘটাতে সাহায্য করেছে। 
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১৯২৮ সাল মধ্য এশীয় প্রজাতন্মসমূহের জীবনে আমূল 
পারবর্তন সৃচিত করে। তখন দাসত্বের বিরদ্ধে, মুসলমান নারাঁদের 
অন্দরমহলে রাখার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। ওই সময় তাঁজকিস্তানের 
সব নারীরা বোরখা খুলে ফেলতে আরম্ভ করে। জানেন, আমার শৈশবের 
সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি হচ্ছে: আমাদের প্রাচীন হজেন্ত শহরের একটি 
স্কোয়ারে অন্যান্য নারীদের মতো আমার মা-ও তাঁর বোরখাটি 1ছঞ্ড়ে 
আগ্নকুণ্ডে ফেলে দেন। অনাবৃত মুখে প্রাতাদন সকালে তিনি সেলাই 
কারখানায় যেতেন। লেখাপড়া করতে লাগলেন -- আমার ভাল মনে 
আছে কাঁভাবে মা রান্রে বই পড়তেন, খাতায় লিখতেন... 

অর্ধ শতাব্দী আগে দেশের পূর্বে -- যেখানে নারীরা ছিল 
নিরক্ষর - শুরু হয় নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ। নারীদের জন্য খোলা 
হয় শিক্ষা কেন্দ্র, ক্লাব, ছোট ছোট মেয়েদের জনা খোলা হয় বোর্ডং 
স্কুল। আমার মা চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত পরামর্শ পেতেন একটি 
নারী ক্লাবে, বই নিতেন গ্রন্থাগার থেকে । দেখা দেয় প্রথম 'িণ্ডারগার্টেন 
আর শিশু লালনাগ্ৰার, প্রথম মেরামতখানা। 

কিন্তু নারীদের কেবল কাজ জোগানোই যথেষ্ট ছিল না। তাদের 
যোগ্য শ্রমে নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। কলকারখানার 
স্কুলে, টেকনিকেল কলেজে ও উচ্চ শিক্ষা প্রাতন্ঠানে ভার্ত হতে লাগল 
সবচেয়ে দ্ঢ়সংকল্প নারনীরা । তারা প্রাতাহংসা-পরায়ণ ধর্মান্ধদের বন্দুক 
আর ছনুরিকে.ভয় করত না। আমার মা পরে হলেন শাক্ষকা। তিনি 
লেখাপড়া করেন মাতৃভাষায় এবং মাতৃভাষায়ই শিক্ষাদান করেন। 

সোভয়েত প্রাচ্য তার জাতীয় বিশেষজ্ঞদের প্রস্তুত করে অন্যান্য 
অঙ্গ-প্রজাতন্তের বন্ধুদের সাহায্যে। ২০-এর বছরগুলোতে মুসলমান 
মেয়েরা তাঁতের কাজ শিখতে যায় মস্কোর উপকণ্ঠস্থ কারখানাগু্‌লোতে, 
আর রুশ তাঁতিনীরা আসে আমাদের এখানে । রাশিয়ার বড় বড় 
শহরগুলো থেকে, অন্যান্য জাতীয় প্রজাতল্ন থেকে হইর্জনিয়র ও 
বিজ্ঞানীরা, ডাক্তার ও কৃঁষাবদরা প্রেরিত হন আমাদের প্রদেশে। আজ 
তাঁজকিস্তানে সবাই লেখাপড়া জানে। ছান্রের সংখ্যায় সে অনেকগুলো 
প*ঁজতান্ত্রক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এখানে প্রতি দশ হাজার লোকের 
মধ্যে ১৪৫ জনই ছান্র। বর্তমানে তাধজাকিস্তানে জাতীয় অর্থনীতিতে 
নিযুক্ত কমর্দের ৩৮ শতাংশ নারাঁ। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের 
সংখ্যা যথাক্রমে ৭১ ও ৪৭ শতাংশ। এভাবেই কার্ক্ষেত্রে রূপায়িত হয় 
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সোভিয়েত সংবিধানের পারিচিত ধারাটি : "সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন 
বর্ণ ও জাতির নাগারকরা সমান অধিকার উপভোগ করে? 

বিপ্লবের ঠিক পরবতর্শ বছরগুলোতে সোভয়েত সংবাদপন্রে বড় বড় 
হরফে প্রায়ই ছাপা হত: তাঁজকিস্তানে প্রথম মাহলা ইঞ্জনিয়র, 
উজবোকিন্তানে প্রথম মহিলা কৃষিবিদ, তৃুক্মেনিস্তানে প্রথম মহিলা 
বজ্ঞানী। এ ধরনের সংবাদ সবাইকে বিস্মিত করত। তবে আজ তা 
আমাদের কাছে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই মনে হয়। 

...আমার প্রজাতল্লের নারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে আমি খুবই 
ভালবাসি । তাদের মধ্যে একজন হলেন বয়ন কারখানার শ্রমিকা রিয়া 
কর্বানভা --সমাজতান্দিক শ্রমবীর, প্রজাতন্তের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রীতনাধ। তিন একজন প্রাতিভাবান ব্যাক্তি, তাঁর আছে আপন মর্যাদা 
বোধ। রাম্দ্রীয় কাজকর্মে তিনি যথেম্ট বাদ্ধমত্তার পরিচয় দেন।' 
অস্ট্রিয়ার একটি হাসপাতালে চমৎকারভাবে এক অপারেশন সম্পন্ন করেন 
[চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডক্টরেট, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির 
কোরেসপণ্ডিং সদস্য সাবা হাকিমভা। তা সবাইকে স্তীষ্ভত করে দেয়। 
মালিকা সাবিরভার তাঁজিক নাচ দেখতে আমার ভাল লাগে। তিনি 
মহান রুশ ব্যালে-নর্তকী গালিনা উলানোভার ছাত্রী । 

আমাদের মধ্য এশিয়া সফরে এসেছিলেন বিখ্যাত আজে্টাইন 
সমাজকমর্ণ ফাল্নি এডেলমান। তিনি বলেন: “এ হচ্ছে নতুন বিশ্বের 
চেহারা । এরূপ নারাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে সর্বন্। কিন্তু সোভিয়েত 
দেশে সমস্ত নারীর তাদের প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ রয়েছে ।' 

একবার বুলগেরিয়ার ভার্না শহরে অন্চ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব 
দার্শানক সম্মেলন। তাতে আলোচনা কালে আমি একটি থাঁসসের 
বিরুদ্ধারণ করি। ওই থিসিস অন্দসারে, ব্যাক্তিত্ব গড়ে উঠে কেবল 
জল্মসত্রে প্রাপ্ত প্রবণতার ভিত্তিতে, তা বিকশিত হয় কেবল নিজস্ব, 
'অভ্যন্তরীণ' নিয়ম অন্সারে। আমি প্রমাণ করি: ব্যক্তিত্ব হচ্ছে সমাজ 
বিকাশের ফল; নারীর ব্যাক্তিত্ব গঠনে বিপুল ভূঁমকা পালন করে 
সামাজিক পরিবেশ। আমার প্রধান য্াক্তি: সোভিয়েত ইউনিয়নে 
নারীদের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে অনেকগ্‌লো অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক ব্যবস্থা অবলম্বনের কল্যাণে ।, 


৬৮ 


শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানসমূছে মেয়েদের ভিড় 


_- নাতাশা, এই সমস্তকিছু সত্তেও আপনাকে মানতে হবে যে নিরক্ষর 
শ্রামক আর কৃষকের ছেলেমেয়েদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা প্রাতষ্ঠানে ভার্ত 
হওয়া সহজ ছিল না। জ্ঞানের অভাব, সংস্কতির অভাব। এবং সেই 
জন্যই বিরাট প্রাতযোগিতা। আর এ থেকেই সামাজিক কারণে 

-- না ম্যারিয়ন, এরুপ বৈষম্য কখনও ছিল না। বিপ্লবের অব্বাহত 
পরেই সরকার উচ্চ শিক্ষা প্রাতষ্ঞানাদর গণতন্ীকরণের ব্যাপারে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ছান্রছান্রদের সামাজিক সধাবন্যাস বদলাতে হয়। 
১৯১৮ সালের ২ আগস্ট সোভিয়েত সরকার একাটি আইন গ্রহণ করেন। 
এর কল্যাণে ছান্রছান্রীরা ডিপ্লোমা ও পরীক্ষা ছাড়াই উচ্চ শিক্ষা প্রাতিষ্ঞানে 
ভার্ত হওয়ার সুযোগ পেল। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ধানক শ্রেণীসমূহের 
প্রাতনিধদের একাধিপত্য নস্ট হয়ে গেল। শিক্ষা প্রাতষ্ঠানগুলোতে 
ভার্ত হওয়ার সময় অগ্রাধকার দেওয়া হত প্রলেতারিয়েত এবং দরিদ্রুতম 
কৃষক সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের । 

-- তাতে কোন সাফল্য আঁজত হয়েছিল কি? 

_- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রীমক ও কৃষকদের কাছ থেকে হাজার 
হাজার দরখাস্ত আসতে লাগল। ১৯১৯ সালের শরতের 'দকে দেশের 
বিশ্বাবদ্যালয়গুলোতে ছান্রদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগূণ বৃদ্ধি পায়। তখন 
ছান্রসংখ্যা হয় ১ লক্ষ ১৭ হাজার। 

তবে গৃহীত আইনটি একটা সমস্যা সমাধান করতে পারল না: 
শ্রীমক ও কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তরুণ-তরুণনীরই মাধ্যমক শিক্ষা 
ছিল না, যার দরুন তারা তেমন ভালভাবে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো 
বুঝতে পারত না। এজন্য তাদের প্রায়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বাহিন্কার 
করে দেওয়া হত। তখন মেহনতাঁ তরুণ-তরুণশদের উচ্চ শিক্ষা লাভের 
ব্যাপারে প্রস্তৃতির জন্য ইনস্টিটিউট আর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষ 
বিভাগ খোলা হল। ওগুলোর নাম ছিল শ্রামক অনুষদ । 

_ সে কোন্‌ সালের কথা? 

__ প্রথম শ্রামক অনুষদটি গঠিত হয় ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসে মস্কোর জাতীয় অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে শ্রীমক অনুষদে ছান্রদের 
পাঠানো হত দ্রেড-ইউানয়ন কমিটি, পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলোর 
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সুপ[রিশ অনুসারে, -_ যাদের পাঠানো হত তাদের কলকারখানা ও খেত- 
খামারে কাজের আঁভজ্ঞতা থাকত। 

-- তারা কি বৃত্ত পেত £ 

-- ১৯২১ সালে, সোভিয়েত রাশিয়ার কঠোর আর্ক অবস্থা 
সত্বেও, বৃত্ত চালু করা হয়। আর এর এক বছর বাদে রাষ্ট্রয় বৃত্ত 
পেতে লাগল শ্রামক অনুষদগুলোর সমস্ত ছান্রছান্রী, তারা খাদ্যদ্রব্যও 
পেত। 

_ যা-ই বলুন না কেন, মেয়েদের পক্ষে শ্রীমক অনুষদে ভাতি 
হওয়া নিশ্চয়ই কাঠন কাঞ্জ ছিল... 

-- অবশ্যই । জ্ঞানের ক্ষেত্রে ৩খন তারা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে 
ছিল। কুসংস্কারের প্রভাবও কম [ছল না। তার উপর অনেক নারণর 
ছেলেমেয়ে ছিল... তাই শিক্ষা প্রাতষ্ঠানে ভার্ত হওয়ার সময় তাদের 
[বিশেষ কিছু সুযোগসুবিধা দেওয়া হত। তাদের জন্য সিট িজা 
থাকত, পুরুষরা তাদের প্রতিদ্বন্বী ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঞানগ্‌লোতে 
লাল স্কার্ফ পরা শ্রমিকাদের ভিড় দেখা যায়। 

এই সমস্ত সুযোগস্ীবধার কল্যাণেই তাঁজক নারী মুনাঁজফা 
গাফারভার মা, যেমনটি আপনি আগেই শুনেছেন, শ্রীমক অনুষদে ভর্তি 
হতে পেরোছিলেন। পরে তিনি হন শাক্ষকা। তিনি তাঁর খাতাতে লিখে 
রাখেন শ্রামক অনুষদের ছান্রদের উদ্দেশে বিখ্যাত প্রকৃত বিজ্ঞানী 'ক্রিমেস্ত 
তিমিরিয়াজেভ উচ্চারিত বাণাঁটি: "শ্রমিক যখন বিজ্ঞানের প্রধান 
সাফল্যগুলো বুঝতে সক্ষম হবে তখন সে হবে প্রকৃত এক সজনী শাক্ত, 
আর বিজ্ঞান যখন থাকবে খোদ জনগণের হাতে তখন তা লাভ করবে 
দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য এক 'ভান্তি।' 


নারীরা পুর;ঘদের "ছাড়িয়ে যায়? ? 


-_- আমরা ইতিহাসের কথা বলাছলাম,_-বলেন ম্যারিয়ন। _ তা 
আধ্রনিক নারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে কী বলতে পারেন? 

_- পরিসংখ্যান তথ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক: প্রতি হাজার জন 
নারীর মধ্যে ৮০১ জনের উচ্চ ?কংবা মাধ্যামক (পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ) 
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শিক্ষা আছে, আর প্রতি হাজার জন পুরুষের মধ্যে ৮১০ জন অনূর্প 
শিক্ষার আঁধকারী। আরও একটি ব্যাপার : দেশের জাতীয় অর্থনশীতিতে 
নিষুক্ত উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের মধ্যে নারীর 
সংখ্যা ৫৯ শতাংশ । 

_ এর কারণাঁট কী? 

- নারীরা জ্ঞান অর্জন করতে চায়, তারা আইন জানে, ভালভাবে 
উপভোগ করে নিজেদের আঁধকারসমূহ। এছাড়া জনসংখ্যা সংক্রান্ত বা 
ডেমোগ্রাফক কারণও রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পুরুষের চেয়ে 
নারীর সংখ্যা বেশি। বিশেষত জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিযুক্ত 
ব্যাক্তদের মধ্যে তা লক্ষ্য করা যায়। এ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল -__ 
তখন নিহত হয় প্রধানত পুরুষরা । 

- আর আইন কী বলে? আজ সোভিয়েত নারীদের কী কণী 
আঁধকার আছে ? 

আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঁবধান খুলে ৪৫ ধারাঁট দেখালাম 
ম্যারিয়নকে : | 

- এই যে পড়ূন। অনুবাদ করে দিতে পার: সোভিয়েত 
ইউনিয়নের নাগারকদের শিক্ষালাভের অধিকার আছে। 

“এই অধিকারাঁট কারক্ষেত্রে রূপাঁয়ত হচ্ছে অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার 
দ্বারা, তরুণদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যামক শিক্ষা চালকরণের 
দ্বারা, জীবনের সঙ্গে, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পেশা ও প্রযুক্তগত, 
[বিশেষ মাধ্যমক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের দ্বারা; পত্র মাধ্যম ও 
সান্ধ্য শিক্ষার বিকাশের দ্বারা: শিক্ষার্থীদের রাম্দ্রীয় বৃত্তি ও 
সুযোগস্ীবধা প্রদানের দ্বারা; স্কুল ছান্রদের বনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের 
জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃন্টির দ্বারা ।, 

_- সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যমক শিক্ষা 
চাল; করেছে এই কথাটির মানে কী? 

__ প্রাথামক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয় ৩০-এর বছরগুলোতে, তারপর 
চালু হয় বাধ্যতামূলক সাত ও আট বছরের শিক্ষা। এখন দেশে 
সম্পাঁদত হয়েছে আত গুরত্বপূর্ণ এক সামাঁজক কাজ -- তরূণদের 
জন্য সর্বজনীন মাধ্যমক শিক্ষা চাল্‌ করা গেছে। এর মানে হচ্ছে এই যে 
সাত বছর বয়স থেকে শুরু কররে প্রত্যেক শিশ্‌ পুরো দশাটি বছর 


৬৯ 


স্কুলে পড়াশোনা করতে বাধ্য থাকবে, যার ফলে পরে সেঁ যেকোন উচ্চ 
শিক্ষা প্রাতিজ্ঠানে ভার্ত হওয়ার সুযোগ পাবে। 

_ স্কুলের কোর্সে কী কা বিষয় থাকে? 

তাতে জ্ঞানের সমস্ত ক্ষেত্রের সঙ্গে জঁড়ও প্রায় কুঁড়িটি বিষয় 
রয়েছে -মাতৃভাষা থেকে শুরু করে (সোভিয়েত স্কুলসমূহে এ দেশের 
৫&৭াট ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ চলে) চারূশিল্প অবাধ, গাঁণতশাস্ত্র থেকে 
শুরু করে জ্যোতির্বদ্যা অবাধ। সমস্ত বিষয়ই বাধ্যতামূলক 

-- তা আপনাদের স্কুলের পাঠ্যসূচি আজকের দিনের চাহিদা 
পূরণ করে কি? 

__ বৈজ্ঞানিক-প্রযৃক্তিগত প্রগাতির যুগে স্বভাবতই স্কুলগলোর 
আধ্যানকীকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিক্ষাবদ, সমাজাবিজ্ঞানী 
আর জনসংখ্যা তথ্যবিদদের সহায়তায় পাঠ্যসূচি ও পাঁরকল্পনাসমূহ 
সম্পূর্ণ নতুন করে প্রস্তুত করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার 
সর্বাধক সান্নিধ্য ঘটানো সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধীততেও 
পরিবর্তন ঘটেছে। এখন প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশুকে স্‌জনশনীল 
কাজের দিকে আকৃষ্ট করা হয়, তাকে গবেষকে পাঁরণত করা হয়। আজ 
মুখস্থ বিদ্যায় কোন কাজ হয় না। 

শিক্ষার্থীদের সাক্রুয়তা ও জ্ঞানতৃষ্া বৃদ্ধির ফলে প্রাথামক শিক্ষার 
মেয়াদ চার বছর থেকে কমে তন বছর হয়েছে। নতুন পদ্ধাত প্রত্যেক 
ছান্র ও ছান্রীর মেধাগত আর আঁত্মক বিকাশের জন্য ব্যাপক সম্ভাবনা 
গড়ে তুলে । 

তবে একটি জিনিস কেবল পরিবার্তত হয় 'নি: প্রাথমিক স্কুল থেকে 
শুরু ক'রে শিক্ষালাভের সমস্ত পর্যায়ে ছেলেমেয়েরা সমান পাঠ্যসূচি 
অনুসারে পড়াশোনা করে এবং তাতে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনরূপ বৈষম্য 
সৃন্টি করা সম্ভব হয় না। 

-__ দেশে স্কুল ছান্নের সংখ্যা কত? 

-- দেশের স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করে ৩ কোট ৯০ লক্ষ 
ছেলেমেয়ে । প্রসঙ্গত, উচ্চ শ্রেণীর ছান্রদের মধ্যে তর্‌ণীর সংখ্যা 
অর্ধেকেরও বোশি। 

-- প্রত্যেক ছাত্রের জন্য রাম্ট্র কত খরচ করে? 

-- প্রত্যেক ছান্রের জন্য রাস্ট্র প্রাত বছর প্রায় ১৮০ রুূবল খরচ 
করে থাকে। 


৬. 


- যে-সমস্ত স্কুল ছারের মা-বাবা উভয়ই কাজ করেন রাম্ট্র তাঁদের 
সহায়তা করে কি? 

__ হ্যাঁ, করে বোকি। স্কুল ছুটির পর--যখন মা-বাবারা কাজে 
থাকেন__ বহু ছেলেমেয়েকে আতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টার জন্য স্কুলে থাকার 
সুযোগ দেওয়া হয়। ওখানেই তারা খাওয়া-দাওয়া করে। তাদের ১৫ 
শতাংশ খাবার পায় বিনামূল্যে। ওই ছেলেমেয়েরা সাধারণত সন্ধ্যা ৬টা 
অবধি স্কুলে থাকে । শিক্ষকদের তত্বাবধানে হোম টাস্ক সম্পন্ন করে, 
বিশ্রাম করে, খেলাধূলা করে... 

_- স্কুলের ক্যান্টিনে সকালের ও দুপুরের খাবারের দাম কত পড়ে ? 

- সকালের খাবার ১৫ কোপেক আর তিন ডিশের দুপুরের 
খাবার--২৫ কোপেক। 

-- তা যাঁদ ছেলেমেয়েদের বাঁড় থেকে দূরে কোথাও পড়াশোনা 
করতে হয়,_-যেমন ধরুন, পার্বত্য অণ্চলে কিংবা জেলেদের বসাঁতিতে ? 

-- তারা থাকে ও পড়াশোনা করে গ্রামীণ বোর্ডং স্কুলগুলোতে । 
ওখানে ২৫ শতাংশ ছেলেমেয়ে খাবার পায় বিনামূল্যে; ৭& শতাংশকে 
খাবার জোগানো হয় অধধেক মূল্যে। এই ধরনের বোর্ডং স্কুলে 
শিক্ষার্থরা প্রয়োজনীয় সমস্তকিছুই প্রধানত পায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে _ 
খাদ্য, পোশাক, জুতো, পাঠ্যবই । মা-বাবারা নিজেদের আয় অনুসারে 
খরচের কেবল একাংশ বহন করে থাকেন। তাছাড়া প্রত্যেক চতুর্থ শিশুকে 
বোর্ডিং স্কুলে থাকার জন্য কিছুই দিতে হয় না। 

প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে বোর্ডং এবং 
লম্বা দিনের স্কুলগুলোতে । 


কী কী পেশা তারা বাছে? 


- আমার এ রকমের একটি প্রশ্ন আছে, নাতাশা । ধরা যাক, 
কোন তরদণী কোন কারণে কাজ করতে বাধ্য; কিন্তু সে একই সঙ্গে 
পূর্ণ মাধ্যামক শিক্ষা লাভ করতে চায়... 

-__ সে তরুণ শ্রামক স্কুলে ভার্ত হতে পারে। এ ধরনের ১৬ হাজার 
স্কুলে পড়াশোনা করছে ৫০ লক্ষাধিক লোক। নৈশ স্কুলের শিক্ষার্থীদের 


ঙ্ঙ 


জন্য কিছ সুযোগসুবিধা রয়েছে: সপ্তাহে একবার তারা কাজ থেকে 
ছুট পায়, অর্ধেক মজ্‌রি বজায় থাকে। 

-_- এমতাবস্থায় একই সঙ্গে পেশ। আয়ত্ত করার ও পূর্ণ মাধ্যামক 
শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকলে ভালই হত... 

-- এ ধরনের সুযোগ দান করে মাধ্যামক পেশা ও প্রধুক্তিগত 
স্কুলগুলো যেখানে তরুণ-তরুণীরা পেশা আয়ন্তের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ মাধ্যমিক 
শিক্ষাও লাভ করে। আজ প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পেশা ও প্রয্যাক্তগত 
স্কুল হচ্ছে 'মাধ্যমক', আর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী লোননগ্রাদে 
এ ধরনের সমস্ত শিক্ষা প্রাতিজ্ঠানই ছান্রদের মাধ্যমিক শিক্ষা দান করে 
থাকে। পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলের ছান্ররা পূর্ণ রাম্দ্রীয় ভরণপোষণে 
থাকে। তাদের প্রত্যেকের জন্য রাল্ট্র বছরে খরচ করে 
৫৪০ রূবল। 

__ ভার্তি হওয়ার সময় কোনরূপ বাধানিষেধ আছে কি? 

-- পেশা ও প্রযুক্তিগত স্কুলগুলোতে দক্ষ শ্রমিকদের প্রস্তুত করা 
হয়। সেখানে তরুণ-তরুণীদের গ্রহণ করা হয় সমান শর্তে। কেবল 
সেই পেশাগলোতেই 'অবলাদের' নেওয়া হয় না যা নারী দেহযন্দ্ের 
পক্ষে ক্ষতিকর। নারীদের সামাজিক উৎপাদনে নিযুক্ত করা হয় তাদের 
মাতৃত্বের কথা বিবেচনায় রেখে । নারণর শ্রম রক্ষা এ দেশে বাধ্যতামূলক । 

সোভিয়েত স্কুল ছান্নীরা সাগ্রহেই পেশা ও প্রষঃক্তিগ্ত স্কুলে 
ভার্ত হয়: গত কুঁড়ি বছরে ওই স্কুলগুলোতে তরদণীদের সংখ্যা 
১৬ গুণ বৃদ্ধ পেয়েছে। 

তাছাড়া আজ বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানসমূহে অর্ধেকেরও 
অধিক শিক্ষা হচ্ছে তরুণীরা । উচ্চ শিক্ষা প্রাতজ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ 
করছে ৫০ লক্ষ ছান্র, যাদের অর্ধেকই রমণীকুলের প্রাতাঁনাধ। 

- তারা কী কা পেশা পছন্দ করেঃ 

-- শাবশেষ মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা প্রাতজ্ঞানের ছান্লীদের ৪০ 
শতাংশ শিল্প, নির্মাণ, পারবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কাজ করতে 
চায়; কাষর ক্ষেত্রে - যথাক্রমে ৩৬ ও ৩২ শতাংশ, অর্থনীতি আর 
আইনের বিভাগ ও অন্মষদগুলোতে তরুণীরা বিশেষ মাধ্যামক শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে ৮৪ শতাংশ, অন্র্প উচ্চ শিক্ষা প্রাতজ্ঠানে -৬২ শতাংশ, 
শিক্ষা ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে _ যথান্রমে ৮১ ও ৬৮ শতাংশ। 
স্বাস্থ্যরক্ষা ও ক্রীড়ার সঙ্গে জাঁড়ত বিশেষ মাধ্যমক শিক্ষা 


প্রাতিষ্ঞানগুলোতে পড়াশোনা করছে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক তরুণী-__ 
৮৮ শতাংশ। 

_- শক্ষারত তরুণীরা বৃত্তি পায় কিঃ 

-_- চার ভাগের তিন ভাগ ছান্রই বাঁন্ত পেয়ে থাকে । গত বছরগুলোতে 
বাত্ত বেড়েছে গড়ে ২৫ শতাংশ। তদুপার মেধাবী ছান্রদের বৃ্ত 
সাধারণ বাত্তর চেয়ে এক-চতুর্থাংশ বোশ। বিশেষ প্রতিভাধর ছাত্রদের 
জন্য আরও ভাল জলপাঁনর ব্যবস্থা রয়েছে। এঁতিহ্য অন্দুসারে ওই 
ধরনের বৃত্তি প্রখ্যাত রাষ্ট্র ও সমাজ কমর, সাহাত্যিক, শিল্পী আর 
বিজ্ঞনীদের নাম বহন করে থাকে। 

_- ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য রাষ্ট্র কত খরচ করে ? 

_- বছরে ১০০০ রূবল। 

-_- আপনাদের দেশের প্র মাধ্যম ও নৈশ শিক্ষার বিষয়ে আম 
তেমনীকছু জান না। তবে এটা বলতে পার যে একই সঙ্গে কাজ করা 
ও পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া _ বিশেষত মেয়েদের পক্ষে -_ খুবই 
কঠিন ব্যাপার। তা করে লাভ আছে কী? 

_- অবশ্যই আছে। একই সঙ্গে কাজ করছে ও লেখাপড়া চালিয়ে 
যাচ্ছে এমন লোকের সংখ্যা সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোন্নত বুর্জোয়া 
দেশগুলোর চেয়ে ৩-৬ গুণ বেশি। 

_ কিন্তু তাতে তারা আর্ক দিক থেকে যে ক্ষাতিগ্রস্ত হচ্ছে... 

_- কিয় পাঁরমাণে। লেখাপড়ার জন্য নির্ধারত সময়ে তারা 
অর্ধেক বেতন পায়। পরাক্ষার সময় পন্ন মাধ্যমে শক্ষারত ও সান্ধ্য 
স্কুল-কলেজে শিক্ষারত ছান্রদের কুড়ি দিন অবাধ ছুটি দেওয়া হয়। 
তখন তাদের গড় বেতন বজায় থাকে। 

_ ধরুন, কোন নারী ইনস্টিটিউট সমাপ্ত করল। পেশা অন্দযায়ী 
সে যে পুরুষের মতন কাজ পাবে এমন গ্যারান্টি কোথায় ? 

_- শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান সমাপ্তির পর যেকোন তরুণ বিশেষজ্ঞের 
মতো প্রত্যেক নারী তিন বছর রাম্ট্রের বিশেষ তত্বাবধানে থাকে। 
তাকে সর্বাগ্রে দেওয়া হয় বাসস্থান, চাকুরি থেকে তাকে বরখাস্ত করার 
অধিকার কারো নেই। তার চাকুরি পাওয়ার সমস্যাও নেই: রা্্ 
প্রত্যেক প্নাতককে পেশা অন্যায়ী কাজ জোগাতে বাধ্য। তা সম্ভব 
হয় কী ধরনের বিশেষজ্জে সমাজের কতটা প্রয়োজন আছে সে সম্পর্কে 
পূর্বাভাস সংক্রান্ত কাজের কল্যাণে । 


৪--1067 ৬৫ 


তরুণ বিশেষজ্ঞকে কাজে নিয়োগ করার সময় কেবল সমাজের 
স্বার্থই নয়, সেই [বিশেষজ্ঞের স্বার্থও বিবেচিত হয়। তা নারীদের 
কোনরূপ বাধানিষেধ ছাড়া কেবল পেশা আয়ন্তই নয়, পছন্দমতো কাজ 
পেতেও সাহায্য করে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষামন্মী মিখাইল প্রকোফিয়েভ আমার সঙ্গে 
এক সাক্ষাংকারে বলেন: 

'সোভিয়েত ইউনিয়নে আছে প্রকৃত গণতাল্লিক শিক্ষা-ব্যবস্থা। এর 
অন্যতম গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য: জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ, বৈষয়িক ও সামাজিক 
অবস্থা নির্বশেষে শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান 
সযোগস্মবধা আছে। 

'আজ প্রায় ১৯ কোট লোক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা লাভ করছে, 
অর্থাং পড়াশোনা করছে দেশের প্রত্যেক তৃতীয় নাগরিক। সবাকছুই 
নির্ভর করে ব্যক্তিগত লক্ষ্যনিষ্ঠতার উপর -- সম্ভাবনা সবার জন্য 
সমান।, 

__ ধন্যবাদ নাতাশা । এবার আমি জানতে চাই কীভাবে নারীরা তাদের 
পছন্দমতো কাজ পায়। কোনরূপ বাধানিষেধ ছাড়া। যেমন ধরন, 
মেয়েরা 'পুরুষের পেশা' আয়ত্ত করতে পারে ? 


পণ্মম অধ্যায় 


সোভিয়েত নারীদের “পরষের পেশা' 


এবার তথাকথিত “পুরুষের পেশা” সম্পর্কে বলা যাক। এ ধরনের 
পেশা আজ নারীদের করায়ত্ত। মনে পড়ে মার্কন প্রাবান্ধক উইলিয়ম 
ম্যান্ডেল-এর ডীক্ত: “সোভিয়েত ইউনিয়নে মহিলা হাঞ্জনিয়রের সংখ্যা 
দুনয়ার সমস্ত দেশের মাহিলা হীঞ্জনিয়রদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি... 
সাইবোরয়ায় নারীদের ভূমিকা দেখে তান 'বাস্মত না হয়ে পারেন 
নি। তাঁকে স্তন্তিত করেন ক্রান্পয়াস্ক জলাবদন্যুং কেন্দ্রের আন্তনিনা 
কালাননা, যিনি হচ্ছেন কেবল পুরুষদের নিয়ে গঠিত বিস্ফোরক 
বাহনীটির প্রধান। ম্যান্ডেল দেখেছেন, কীভাবে তান পুরুষদের 
নিরাপদ স্থানে রেখে নিজে হিমে জমে-যাওয়া মাটির উপর দিয়ে চলতে 
লাগলেন ব্যক্তিগতভাবে বিস্ফোরণের জন্য বিদন্যং প্রবাহ বহনকারী 
তারগুলো পরাঁক্ষা করার উদ্দেশ্যে। তিনি হীঞ্জীনয়র, তাঁর বয়স ছিল 
৩০-এর কিছুটা বৌশ। এ হচ্ছে ৬০-এর বছরগুলোর গোড়ার কথা। 
আর ন'বছর বাদে, লেখেন উইলিয়ম ম্যান্ডেল, আমেরিকার কলোরাডো 
প্রদেশে "বদদ্যং কেন্দ্র নির্মাণের ইতিহাসে সেই প্রথম যখন একজন 
মাহলা হাঞ্জনিয়র জ্যানেট বন্নেমা কাজ পাঁরদর্শনের জন্য সংড়ঙ্গে প্রবেশ 
করলেন তখন পুরো কর্মিবাহিনী কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে যায়'। 
ম্যান্ডেলের 'সোভিয়েত নার" নামক গ্রন্থে এ ঘটনাটির উল্লেখ রয়েছে। 
লেখক অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন: "নারীদের সম্পর্কে 
কুসংস্কার টিকে আছে কেবল অদূর অতনতের কিংবা আজকের অনুন্নত 
দেশসমূহেই নয় 

যাট বছর আগে রাশিয়ায়ও নারী সম্পর্কে প্রচুর কুসংস্কার ছিল। 
এবং ওই কুসংস্কার ছিল খুবই প্রবল। 'বপ্লবের ঠিক পরে অন্ন্নত এই, 
দেশে 'নারী সমস্যা" সমাধানের সময় অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। সে দিনের 
চাকরানী কারখানার পারচালক বা সংসদ সদস্য হতে পারবে কি? 


্ ৬৭ 


নারীর পক্ষে মন্ত্রী হওয়া সম্ভব? ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিকে এ 
ধরনের আলোচনা চলত: 'নারী কি মৌশনচালক হতে পারে? আজ 
এ সমস্তকিছ্‌ ছেলেমানুষা ব্যাপার বলে মনে হয়, কিন্তু তখন এ ছিল 
সমস্যা। ওই সময় 'নারীর পেশা' বলতে প্রায়ই ধোপানী, রাঁধুনী আর 
চাকরানীর পেশা বোঝাত। 

সোভিয়েত রাশিয়ার নারীরা বলল যে তারা সমস্ত ধরনের পেশাই 
আয়ত্ত করতে পারবে। পুরুষের এতিহ্যগত পেশা আয়ত্ত করতে নারীদের 
যথেন্ট সাহসের প্রয়োজন হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ইয়েভ্দকিয়া মাসলোভা- 
উভারভার নামটি উল্লেখযোগ্য । প্রথমে তিনি ছিলেন চাকরানী, পরে 
হন শ্রামকা, কারখানার ম্যানেজার, মস্কো শহর সোভিয়েতের প্রথম 
মাহলা প্রাতিনিধি। প্রথম সোভিয়েত সরকারের সদস্য, সামাজিক 
ভরণপোষণ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সোভয়েত রাষ্ট্রদূতের পদে থাকাকালে 
'পুরুষের' মনোবল প্রদর্শন করেন আলেক্সান্দ্রা কল্লন্তাই। 

এ ছিল “অবলাদের' সম্পর্কে মানুষের মনে শতাব্দীর কুসংস্কার 
অবসানের সূত্রপাত, শুধু তাই নয়, খোদ নারীদের মনে নিজেদের 
সম্পর্কে কুসংস্কার আবসানেরও সূত্রপাত। 

এরুপ বিপ্লব রাতারাতি সংঘটিত হয় নি। তাতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা পালন করে আরও একটি ব্যাপার: ২০ এবং ৩০-এর বছরগুলোর 
সাঁন্ধক্ষণে সোভিয়েত দেশে চিরতরে বিলোপ পায় বেকারত্ব । নারীরা 
সর্বপ্রকার পেশা আয়ত্ত করার বাস্তব সুযোগ লাভ করল। 

-_ নারীরা তখন কীরুপ মজুর পেত ? 

_- আইন মাফিক -_- পুরুষের সমান মজার... 

- আইন এক জিনিস, জীবন অন্য জিনিস, নাতাশা । আর যাঁদ 
অসমতা থেকেই যায়? ইংলশ্ডে শ্রমের সমান মজুরি বিষয়ক আইন গৃহীত 
হয়েছে। কিন্তু কার্ক্ষেত্রে নারীদের বেতন আগেরই মন্তো পুরুষদের 
বেতনের চেয়ে ৪০ শতাংশ কম... তা আপনাদের এখানে কেমন? 

_ ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিকে সোভিয়েত দেশে যে-সমন্ত 
[বদেশী আতিথি আসতেন তাঁরা প্রায়ই নির্মাণক্ষেত্র ও কলকারখানার 
শ্রীমকাদের, গ্রামের যৌথখামারণীদের, প্রথম মহলা বিশেষজ্ঞদের 
এরুপ প্রশ্ন করতেন: 'পুরুষের সমান শ্রমের জন্য আপাঁন কত মজ্যার 
পান?" এবং জবাবে তাঁরা অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে শুনতে পেতেন: 
'অবশ্যই পুরুষের সমান মজুরি । এছাড়া আর কী হতে পারে? 


৬৮ 


-_- আর চাকুরির ক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারটি তখন কেমন ছিল? 
আপনাদের সমস্তকছ; শুর করতে হয় একেবারে, খালি হাতে। কারা 
তখন মহিলা পরিচালকদের ভূমিকা গ্রহণ করত ? 

__ প্রধানত, জনগণের ভেতর থেকে আগত নারীরা । নারণদের 
সামাঁজক সন্িয়তা বৃদ্ধ পায় তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে, তাদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। 

তারশের বছরগুলোতে কোটি কোট নার কাজ করতে আরম্ভ 
করে জাতনয় অর্থনীতর বিভিন্ন শাখায়। উচ্চ উচ্চ পদ আঁধকার 
ক'রে নারীরা পুরুষদের "ছাড়িয়ে যেতে লাগল। তখন এ ছিল এক 
অসাধারণ ব্যাপার। তরুণী তাতিয়ানা ফিওদরোভা মস্কোর ভূগর্ভ 
রেলপথ নির্মাণের কাজে যোগ দেন সাধারণ শ্রামকা হিসেবে । পরবতাঁকালে 
তিনি হন 'ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণ সংস্থার ডেপুটি ডাইরেইর। আমি 
তাঁর ওই বছরগুলোর ফোটো দেখোঁছ __ গায়ে শ্রীমকের পোশাক, খাটো 
ক'রে ছাঁটা চুল, মূখে স্মিত হাস। ফোটোতে ওই সময়ের অন্যান্য 
নারীদের চেহারাও ধরা পড়েছে: দেশের প্রথম স্টিম ইঞ্জিন ড্রাইভার 
জিনাইদা ভ্রইৎসকায়া, যানি পরে মস্কো রেল বিভাগের পরিচালক 
নিযুক্ত হন, তাঁতিনী কজলোভা -_- ইনি হন কভরোভ্‌ শহরের বয়ন 
কারখানার ডাইরেব্ুর। 

1তাঁরশের বছরগুলোর 'রাবোধানংসা' (শ্রীমক রমণন') পন্রিকার 
পাতা উল্টাতে গিয়ে আমি শাদা স্কার্ফপরা, রোদে-পোড়া একাঁট 
মুখ দেখতে পেলাম। ইনি মান্রওনা বাচেঙ্কোভা _- শ্রমের লাল পতাকা 
অর্ভারপ্রাপ্ত যৌথখামারিণী। যৌথখামারের সভাপাঁতও 'তিনি। পাঁথবীর 
আর কোন দেশে এ ধরনের নারী দেখা যায় 'ন। 

ওই সময় মেয়েরা এমন সব পেশা আয়ত্ত করার চেষ্টা করত যা 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষের পেশা বলে পারগণিত ছিল। 

_ কী কী পেশা? 

-- যেমন, দ্র্যাক্রচালিকার পেশা, যা আয়ত্ত করেছিলেন প্রাসকোভিয়া 
আঙ্গোলনা। পরে তিনি দেশের প্রথম ট্র্া্ররচালিকা বাহিনীর নেতৃত্ব 
দেন। আন্না শ্যোতিননা হন বিশ্বের প্রথম মহিলা ক্যাপ্টেন। আর 
১৯৩৮ সালে 'রোদিনা” ('মাতৃভূমি') নামক বিমানে ক'রে পথে কোথাও 
না থেমে মস্কো থেকে দূর প্রাচ্য অবাধ পাড় জমান তিন মহিলা 
বৈমানিক -_ ভালোন্তনা 'গ্রজোদ্‌বোভা, পঁলিনা ওঁসপেঙ্কো ও মারিন্ 
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রাসকোভা। এ ছিল এক অভূতপূর্ব ঘটনা । তিন বৈমানিকই সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বীর উপাধিতে ভূষিত হন। 

দ্বিতীয় 'বশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভালোন্তনা গ্রিজোদুবোভা ও মারিনা 
রাসকোভা নারশ বৈমানিক রেজিমেন্টগুলোর সেনাপতিত্ব করেন। 

_ পুরুষের পেশাগুলো" যুদ্ধের সময় কাজে লেগোছল এরূপ 
বলা যায় ক? 

_ এছাড়া কোন উপায় ছল না, ম্যারিয়ন। াঈজেই বিচার করুন: 
রণাঙ্গনে চলে যাওয়া পুরূষদের পাঁরবর্তে কোটি কোটি সোভিয়েত নারী 
খাঁনতে। ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে - যাদ্ধ শুর্‌ হওয়ার তিন 
মাসাধক কাল পরে -_ শিল্পক্ষেত্রে কর্মরত নারীর ভাগ ছিল ৪৫ 
শতাংশ । 

দশ লক্ষাধক নারী আয়ত্ত করে ট্র্যানরচালক, কম্বাইনচালক আর 
যন্লবদের পেশা, ২ লক্ষাধক নারী হয় কার্মবাহনীর পাঁরচালক, 
যৌথখামারের সভাপাঁতি। 

_- আপনাদের দেশের রাস্তাঘাটে আমি কমলা রঙের ফতুয়া পরা 
মেয়েদের কাজ করতে দেখোছি। তারা সড়ক গড়ছে, রাস্তা পিচ করছে। 
এর কারণটি কী? 

_ গত যুদ্ধই হচ্ছে এর একমাত্র কারণ । হ্যাঁ ম্যারিয়ন, পুরুষরা 
যখন লড়ছিল তখন মেয়েরা রাস্তা গড়ছিল, রেলপথে স্লিপার বসাচ্ছিল, 
সড়ক পিচ করছিল। মেয়েদের ছাড়া এ সব কাজ করার মতো আর 
কেউ ছিল না। অথচ তা ছল আঁত প্রয়োজনীয় কাজ। বিশাল দেশের 
রাস্তাঘাট আর রেলপথ 'দয়ে ট্যাঙ্ক, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারদ সমেত অসংখ্য 
মোটরগাঁড় আর ট্রেন চলছিল রণাঙ্গন অভিমুখে । সৌনিক এবং খাদ্যদ্রব্য 
[নয়ে চলছিল একটার পর একটা দ্রেন। আহতদের নিয়ে দেশের অভ্যন্তর 
ভাগে যাচ্ছিল সোনিটারি ট্রেন আর মোটরগাঁড়গ্‌লো। বর্তমানে রাস্তার 
কাজে খুব কম নারীকেই দেখা যায়। 

_ ঠিক কারা এখন রাস্তায় খাটে? 

-- যারা তরুণ বয়সে বাভল্ন কারণে লেখাপড়া করতে চায় 'নি বা 
করতে পারে নি। আর বিয়ে ক'রে সংসার পাতার পর তারা মনে করল যে 
তাদের লেখাপড়ার বয়স চলে গেছে। আর রাস্তার কাজে ভাল পয়সা 
মেলে। এই সামান্য ব্যাপারটিকে বিশ্ব সমস্যায় পরিণত করে লাভ কণঁঃ 
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ম্যারিয়ন মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনলেন এবং 
[কিছ-ক্ষণ নীরব থেকে বললেন: 

-_ নাতাশা, আপান ট্র্যান্টরচালিকা প্রাসকোভিয়া আঙ্গোলনার কথা 
উল্লেখ করেছিলেন। আমি এই নামটি 'জীবনীমূলক 'বশ্বকোষে' দেখেছি । 
কোথাও যেন ফোটোও দেখেছি: কাজের বিশেষ পোশাক পাঁরাহত 
হাসিমুখাঁ মহিলা, পাশে ছোট দুটি খুকী। 

- এপ্রা তাঁরই মেয়ে... 

_ আপনি গুদের চেনেন? 

_ সম্প্রীতি আমি ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। তখন আমি 
প্রাসকোভিয়া আঙ্গোলনার বিষয়ে একট প্রবন্ধ 'লিখাছলাম। 
্রযাক্টরচালিকার এক মেয়ে এখন সাহত্যিক, অন্য মেয়ে ডাক্তার । 

__ তা প্রাসকো য়া কেন ট্র্যাক্রচালকার পেশা বেছে নিয়েছিলেন ? 

- দেখি বোঝাতে পারি কিনা... 


প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা এবং ছয় হাজার প্র্যান্টরচালিকা 


এই মহিলাটি আজ আর বেচে নেই। কিন্তু প্রাসকোভিয়া আঙ্গোলনার 
জীবদ্দশায়ই তাঁর আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয় ইউক্রেনের 
স্তারোবেশেভো গ্রামে। এখানেই তাঁর জন্ম হয়, এখানেই 'তাঁন সারা 
জীবন কাজ করেন। এই গ্রামে সমাজতান্তিক দেশসমূহের কয়েকটি 
প্রতিনিধিদল এসেছিল দেশের প্রথম ট্র্যান্রচালকা বাহিনীর পরিচালিকা 
আঙ্গোলনার আঁভজ্ঞতা রপ্ত করতে। গ্রামের প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলনা 
মিউাঁজয়মটি' পরিদর্শন করেছে প্রায় ৭০ হাজার লোক, এখানে 
রাক্ষত আছে অনেকগুলো দাঁলল, চিঠিপন্র, ফোটো, প্দরস্কার - তিনটি 
লেনিন অর্ডার ও একটি শ্রমের লাল পতাকা অর্ডার । 

এই মাহলাটির ব্যক্তিত্বের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তাঁরই দেওয়া 
এক সাক্ষাংকারে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরে সোভিয়েত 
দেশে সংঘটিত সামাজিক পাঁরবর্তনগুলো তাঁর অদ্টকে কীভাবে 
প্রভাবত করে সে সম্পকে নামশ ট্র্যান্টরচালিকা বলেন: “কীসের কল্যাণে' 
এই প্রশ্নাট ব্যাতরেকে সোভিয়েত মানুষের, আর তার মানে আমারও, 
জীবনের পথ অন্মসরণ ও মূল্যায়ন করা কঠিন। আসল ব্যাপারটি 
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তো ব্যাক্তগতভাবে আমাতে নয়... কথাটি হচ্ছে এই যে আমার 
উন্নাতি কোন ব্যাতিক্রম নয়: আমি উপরে উঠেছি সমগ্র জনগণের 
সঙ্গে, বীরও হয়েছি সমগ্র জনগণের সঙ্গে। আসল ব্যাপারটি ঠিক 
এখানেই ।, ও 

প্রাসকোভিয়া আঙ্গোলনার জল্ম হয় অক্টোবর সমাজতাল্তিক বিপ্লবের, 
পাঁচ বছর আগে। তাঁর বয়স যখন ছ'বছর, ১৯১৮ সালের প্রথম 
সোভিয়েত সংবিধান জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার ঘোষণা 
প্রথম সোভিয়েত পাঁচসালাগুলোর সময়। জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের 
প্রথম পণ্বার্ষকী পরিকল্পনায় (১৯২৯-১৯৩২ সাল) মৃখ্য স্থান 
সমস্যা। এই সমস্ত সমস্যা সমাধানের কাজে বৃহৎ এক ভূমিকা পালন 
করে নারীরা। 

সমাজতান্ত্িক নির্মাণকার্যে ব্যাপক সংখ্যক মেহনত নারীর 
অংশগ্রহণের ব্যাপারটি তখন আত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করে। 
জাতীয় অর্থনীতিতে সর্মোট ৪8৪ লক্ষ নারী এসে যোগ দেয়। 
এর আগে তারা কখনও উৎপাদনে অংশ নেয় 'ন। 

১৯৩০ সালের বসন্ত কালে স্তারোবেশেভো গ্রামের যৌথখামারী 
নাকতা আঙ্গেলিনের দশ সন্তানের একজন যন্নবিদদের স্কুল সমাপ্তর 
পর ক্র্যান্টর চালাতে শুর করলেন। এই ভাবেই প্রাসকোভয়া আঙ্গোলনা 
প্রমাণ করেন যে ট্র্যান্তর চালাতে পারে কেবল প্দর্ষরাই নয়, মেয়েরাও । 
কাজের মাধ্যমে 'তান সেকেলে সমস্ত ধারণা নাকোচ করে দেন। 

প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলনা পরবতর্ঁকালে স্মরণ করেন যে ষোলআনা 
পুরুষের পেশা আয়ত্ত করার বাসনা বাস্তবায়িত করতে স্তাঁকে খুবই 
বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি বলেন: 'আমি যেস্ট্যাক্টরটিতে কাজ করতাম 
তা খারাপ হত কচি _ অন্তত অন্যান্যদের ট্র্যান্টরের চেয়ে অনেক কম, 
আর কাজে আম আমার বহু সাথীকেই ছাঁড়য়ে যাই। আমায় দেওয়া 
হয় 'উত্তম শ্রামকার প্রশংসাপন্র' দামী উপহার... এবং ভাণ্ডারী হিসেবে 
বদলি হই তৈল নিজ্কাশন কেন্দ্রে। 

কিন্তু লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে অভ্যস্ত প্রাসকোভিয়া 
আঙ্গোলনার সে কজে পছন্দ হল না, -_ তানি আবার দ্র্যান্টরে বসলেন। 
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অচিরেই স্তারোবেশেভো গ্রামে ট্র্যান্টরচালিকাদের তাঁলম দেওয়ার কোর্স 
নেতৃত্ব দেন। ১৯৩৩ সালের বসন্তে __ দুই পাঁচসালার সন্ধিক্ষণে _- স্র্যাক্টর 
চালানোর কাজ রপ্ত ক'রে ১০ জন তরুণ নিয়ে গঠিত তাঁর বাহিনীটি 
যৌথখামারের খেতে খাটতে আরম্ভ করে। এখানে এটাও উল্লেখ করতে 
চাই যে বাহিনীর পাঁরচালক হিসেবে আঙ্গেলিনা কাজ করেন ২৫ বছর। 

কাজের প্রথম বছরেই নারী ক্ট্যান্র-বাহনী ভাল ফসলের জন্য 
্র্যাক্টরচালকদের প্রাতযোগিতায় প্রথম স্থান আঁধকার করে। আঙ্গেলনার 
বাহনীর মেয়েদের দ্র্যাক্টুর সম্পর্কে চমৎকার জ্ঞান ছিল, তারা কঠোর 
শ্রম শৃঙ্খলা মানত, জবালানির মিতব্যয় করত। তখন বাহিনীর মাহলা 
পাঁরচালক ও তাঁর অনুগামদের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লবী” বলে 
অভিহিত করা হয়। আঙ্গেলনা ছিলেন একজন নিভর্ঁক ও উৎসাহী 
ব্যক্ত। তিনি জন্মেইছিলেন নবোস্তাবক হয়ে । তিনি তাঁর সমস্ত শাক্ত দিয়ে 
কাজ করতেন -- তান যেন নারীর অতশত অনধিকারের জন্য প্রতিশোধ 
নিচ্ছিলেন। 

প্রাসকোভিয়া আঙ্গোলনা ছিলেন একজন প্রাতিভাধর মহিলা । তাঁর 
কাছে শিক্ষা লাভ করে অনেক যন্দবিদ। ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু 
ক'রে প্রাত মরশুমে তিনি তাঁর বাহিনীট প্রায় পুরোপ্দারভাবে 
বদলাতেন। তরুণী যন্তবিদদের স্বানর্ভর কাজের জন্য প্রস্তুত ক'রে 
[তানি নতুন" কার্মদল গড়তেন, আর তাঁর প্রাক্তন ট্যাক্টরচালিকারা হত 
অন্যান্য নারী ট্র্যাক্র-বাহিনীর পারচালক। আঙ্গেলনা হামেশাই 
নতুন জ্ঞানের অভাব অনুভব করতেন। ১৯৩৯ সালের হেমন্তে তিনি 
তিমিরিয়াজেভ কষ আকাদমিতে বক্তা শুনতে আরম্ভ করেন। 

ওই বছরই প্রাভদা' সংবাদপন্রের মাধ্যমে প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলনা 
দেশের নারীদের প্রাত আহ্বান জানান: প্রান্তর চালানোর জন্য চাই 
এক লক্ষ বাঙ্ধবা।' এই আহ্বানে সাড়া দেয় এক লক্ষ নয়, দু'লক্ষ 
সোভিয়েত নারী এবং তারা সবাই নিজেদের কাজ না ছেড়ে দ্র্যাক্ররচালিকার 
পেশা আয়ত্ত করে। 
প্রকৃত সমানাধিকার প্রাতিম্ঠিত হয়। আঙ্গোলনার জীবননতে প্রাতিফালিত 
হয়েছে নতুন নারীর, সাক্রুয় স্বানর্ভর মানুষের চারিত্রিক বৈশিল্ট্যাবাল। 
দু'বার তাঁকে সমাজতাল্ল্িক শ্রমের বীর উপাধিতে এবং একবার রাষ্ট্রীয় 


০৩ 


পুরস্কারে ভূঁষত করা হয়। তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সর্বোচ্চ সোভয়েতের প্রাতানাধ, কাঁমউীনস্ট। প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা 
চারাট সন্তানকে মানুষ করেন। সম্প্রীতি তাঁর নাতনী পাশা আঙ্গেলনা 
যাক্টরচালিকার প্রমাণপন্ত লাভ করেন। 

'আমাদের গরুষের লোকেরা খেটে খেয়েছে, তারা সহজ পথ খোঁজে 
নি, _ প্রথম সোভিয়েত পাঁচসালাগলোর নারীদের বিষয়ে বলতে 
গিয়ে লেখেন আঙ্গেলিনা। -- জীবনে যা সবচেয়ে সুন্দর তা হচ্ছে 
মাতৃভূমির কল্যাণে আত্মোৎসগাঁ শ্রম। 


িন্ত্রাভনেত্রশ হলেন আকাদা মাঁশয়ান 


১৯২৮ সালের রোদ্রয্লাত এক দিনে বাকু শহরের রাস্তা ধরে চলার সময় 
ভাবতেও পারেন নি যে অবশেষে তান সেই অপাঁরাঁচত তরুণীটিরই 
সাক্ষাৎ পাবেন যাঁকে তিনি অনেক কাল ধরে খজাছিলেন। বোরখাবিহীন 
একটি ব্যাগ। তরুণী স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তান আঁচরেই হবেন 
বিখ্যাত এক চিন্লাভিনেন্রী। তাঁর নামটি ছিল ইজ্জেত। 

এই সাক্ষাতের বিষয়ে খোদ ইজ্জেত ওরুজেভার কথাই শোনা যাক 
(তান মস্কো এসোছলেন এক 'সিম্পোজয়মে অংশগ্রহণের জন্য এবং 
এক ঘণ্টারও বোৌশ সময় আমাদের সঙ্গে আলাপ করেন): 

- কবি আমার কাছে এলেন, নিজের নাম বললেন এবং বাকুর 
চলাচ্চন্র স্টঁডওতে যাওয়ার আমন্ণ জানালেন। তানি দেখতে চান 
আমার দ্বারা আভনয় হবে কি না। তাঁর লেখা কাহিনীর নাঁয়কার নাম 
ছিল সেভিল। আমায়ই ওই ভূমিকাট দেওয়া হল। 

-_ কাহিনীটি কী নিয়ে? 

-_- আজারবাইজানী নারীর অদ্ট নিয়ে, যষে-নারীকে মুসলমান ধর্ম 
এমনকি মানুষ বলেও গণ্য করত না। সে ১৯২০ সালের ঘটনা । 
বোরখা পাঁরহিত, নিরক্ষর, স্বামী পরিত্যক্ত, ভীতসল্সন্ত সেঁভিল একেবারে 
হতাশাগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে প্রম্থুত... 

ধনু যখন সে জানতে পারল যে আজারবাইজানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 
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সোভিয়েত ক্ষমতা এমনকিছ নতুন আইন গ্রহণ করেছে যা মেয়েদের 
লেখাপড়া কারার, কাজ করার ও স্বনিরভরতা অর্জন করার অধিকার 
দিচ্ছে, তখন সে নারীর দাসত্বের প্রতীক তার বোরখাটি খুলে ফেলে দিয়ে 
শিক্ষালাভের জন্য মস্কো চলে যায়... 

_ তা আপনি চলাচ্চন্লে অভিনয় করার সম্মত 'দয়োছলেন? 

_- প্রথমে দিই নি। মা-বাবা ভীষণ আপাতত জানান। এক কথায়, তা 
মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না __ প্রজাতল্দের প্রথম চিন্তাভিনেন্নী হওয়ার 
সদ্ধান্তাটি নিয়ে আমায় যথেম্ট বেগ পেতে হয়েছে। 

এ ব্যাপারে আমায় সাহায্য করেন জাফার জাবার্ল এবং খোদ জীবন! 
নিজেই বিচার করুন: আজারবাইজানের নারাঁদের প্রথম কংগ্রেসের 
প্রাতানাধদের মধ্যে লেখাপড়া জানতেন কেবল তিন জন, আর প্রায় ৩০০ 
জন ছিল নিরক্ষর। এরূপ অবস্থা ছিল আমার জল্মভূমির সর্বত্র, সেই 
জন্যই ২০-এর বছরগুলোর গোড়াতে প্রজাতল্তে খোলা হয় তর্‌ণীদের 
জন্য স্কুল, নারী ক্লাব যেখানে লেখাপড়া শেখানো হত, চিকিংসা ও 
শিশু লালনপালন সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হত, যে-সমস্ত আইন নারীদের 
সমানাধিকার দেয় তা ব্যাখ্যা করা হত। মুসলমান মেয়েরা তখন 
করল। আমি আর আমার নায়কা সোভলও ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলাম। 
শেষ পর্যন্ত আমি ওই ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজা হয়োছলাম। 

_ ফিঞ্মটি কেমন হয়েছিল 2 

_- ফিল্মসটি খুব সফল হয়েছিল। আমার মনে আছে, মেয়েরা, 
খুলে ফেলে দিয়ে অনাবৃত মূখে বাইরে বার হতে থাকে। এরূপ ঘটে 
কেবল বাকুতেই নয়, আজারবাইজানের বহদ শহর আর গ্রামেও। 

তখন আম আজারবাইজানী নারীর মুক্তির জন্য সংগ্রামের 
অংশগ্রহণকারী হয়ে আত ভাল কাজ করেছি বুঝতে পেরে নির্থিধায় 
অন্য একটি ছবিতেও অভিনয় করলাম। এঁটর নাম ছিল -_ 'আলমাস+। 
এবারও ছবির দৃশ্য রচনা করেন জাবার্ল এবং তার বিষয়বস্তু ছিল 
একই -- আজারবাইজানী নারীর মুক্তি। 

পন্তপান্নকার মতে, দুটো ভূমিকাই চমতকার উৎরেছে। তবে আম মনে 
করি, বহ7 আজারবাইজানী তরুণীই সাফল্যের সঙ্গে সৌভল আর 
আলমাসের ভূমিকায় আঁভনয় করতে পারত। তার কারণ, ওই 
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বছরগুলোতে তারা তাদের সামাজিক ও আত্মিক মুক্তির আস্বাদ লাভ 
করেছিল। 

_- আজকের আজারবাইজানী নারীর 'বষয়ে আপনি কী বলতে 
পারেন ? 

_- ৩৫ বছর আগে আজারবাইজান এ নিয়ে গর্ব করত যে তার 
সমগ্র জনগণ সাক্ষরতা অন করেছে, এবং তা প্রযোজ্য ছিল সবাগ্রে 
নারীদের ক্ষেত্রে। আর এখন আজারবাইজানন নারীদের মধ্যে আছেন 
অনেক পার্ট কমর, ট্রেউ-ইউীনয়ন ও রাম্ট্র কমর্ঁ। বর্তমানে ডাক্তারদের 
মধ্যে ৬২ শতাংশ নারী, শিক্ষকদের মধ্যে ৫৮ শতাংশ, বৈজ্ঞানিক 
কমর্দের মধ্যে ৪৩ শতাংশ । 

- আজ আপনি আজারবাইজান বিজ্ঞান আকাদমির আকাদামিশিয়ান, 
লাল পতাকা অর্ডারে, সম্মানের পদকে । কিন্তু আপনি আভিনেন্রীর 
পেশাটি ছেড়ে দিয়েছেন কেন? 

_- আমার চিরকালের স্বপ্ন ছিল আম রসায়নাবদ-প্রকোশলবিদ হব। 
চলচ্চিত্রে অভিনয় করার সময় আমি কখনও সে-কথা ভূল নি। আমার 
স্বপ্ন সফল হয়েছে। ৪০ বছরেরও বেশ কাল ধরে আমি কাজ করছি 
আজারবাইজান বিজ্ঞান আকাদমির এক বৈজ্ঞানক গবেষণা ইনস্টিটিউটে । 
ডি. এস-স ডিগ্রি লাভ করার পর আম গবেষণাগারের তত্ত্বাবধায়ক 
নিযুক্ত হয়েছি। 

- কোন্‌ ক্ষেত্রে আপান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন ? 

_- আমাদের প্রজাতন্ত্র প্রচুর পরিমাণ তেল রয়েছে, এবং আমার 
সঙ্গে জঁড়ত। 

_- আপনার হাতে রয়েছে অনেক বৈজ্ঞানিক কাজ, "ঘরসংসারের 
দায়ত্ব। এতাঁকছ সামলান কী ক'রে? 

- আমার ছেলে ইলমাজ দিনের বেলা শিশু লালনাগার আর 
কিন্ডারগার্টেনে কাটাতো, যখন স্কুলে পড়ত তখন ছটির পর আরও 
কয়েক ঘণ্টা সে ওখানে বিশেষ গ্রুপে থাকত। কর্মরত মায়ের জন্য এ 
হচ্ছে রাষ্ট্রের কাছ থেকে বড় রকমের সাহায্য । ইলমাজ আমারই পদাঙ্ক 
অনুসরণ করেছে -- সেও রসায়নাবদ-প্রকৌশলাবদ। এখন নাতিদেরও 
দেখাশোনা করছি। আমার দুই নাত। শিগগিরই সত্তর বছর পর্ণ হবে। 
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_ তার মানে, আইন অন্সারে ১৫ বছর আগেই আপাঁন অবসর 
গ্রহণ করতে পারতেন ? 

_- হ্যাঁ পারতাম বৈকি। বাড়তেও সব সময় ওরা আমায় বলে: 
এবার পেন্সন নিয়ে একটু বিশ্রাম কোরো... কিন্তু আমার কাজটি হচ্ছে 
খুবই চিত্তাকর্ষক, সৃজনশীল। আমার অনেক পাঁরকজ্পনা আছে যা 
বাস্তবায়িত হলে মানুষের উপকারে লাগতে পারে। তাই আমি অবসর 
গ্রহণ করতে রাজী নই। আমাদের ককেশাসে লোকে বলে: “তুই 
যাঁকছু দিয়েছিস তার মালিক তুই-ই।' 


পৃথবী, মহাকাশ এবং নিজের সম্পকে ভালেরিয়া ভ্রইৎস্কায়া 


দিনাট ছিল অনেকটা অদ্তুত। ম্যারয়ন ও আমি গাঁড়তে ক'রে 
ভূ-পদার্থাবদ্যা ইনস্টিটিউটে যাচ্ছলাম (ইংলণ্ড থেকে আগত আতিথিনী 
একজন মাঁহলা ভূ-পদার্থাবদের সঙ্গে তাঁর আলাপ কাঁরয়ে দিতে অনুরোধ 
জানান), কিন্তু আমরা গিয়ে পেশছলাম বিমান বন্দরে । বলছি কেন। 

.ভালোরিয়া ব্রইৎস্কায়ার আঁফস ঘরে আমরা একদল পুরুষকে 
দেখতে পেলাম। তাঁরা বিভিন্ন ফর্মলা লেখা একটি সবজ বোডের 
কাছে দাঁড়য়ে তর্ক করছিলেন। লেখার টেবিলটি খাঁলি। আমাদের 
বলা হল, অধ্যাপিকা ন্রইৎস্কায়া কিছুক্ষণ আগে বিমান বন্দরে চলে 
গেছেন: জরুরী কাজে ওস্‌লো যাচ্ছেন। 

এই মাহলাটির বিষয়ে আমি অনেক শুনোছ। তিনি হচ্ছেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির ভূঁ-পদার্থাবিদ্যা ইনস্টাটিউটের একটি 
বিভাগের এবং ইয়ারোস্লাভ্ল জেলার বোরক-এ অবস্থিত ভূ-পদার্থবিদ্যা 
ভূ-চুম্বকত্ব বিষয়ক বৈজ্ঞানিক পাঁরষদের সভাপতি । একাধিক বার আমি 
তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়োছি। কিন্তু সদাব্যস্ত ভালোরিয়া ভ্রইৎস্কায়া 
প্রতি বারই কাজে বিদেশে ছিলেন : লণ্ডনে, টোকিও-য়, লস-আ্যাঞ্জেলেসে... 

ব্রইংস্কায়ার সহকমাঁরা আমাদের বললেন: আপনারা বরং বিমান 
বন্দরে চলে যান। মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন দন, প্লেন ছাড়তে দোর হতে 
পারে। 

খারাপ আবহাওয়া জীবনে এই প্রথম আমার সহায় হল: ওস্‌লো 
আভম্দখা ফ্লাইট সাত্যই দ:স্বস্টা দেরিতে ছাড়বে। 
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...ভালোরিয়া ভ্রইংস্কায়া ইন্টারভিউ 'দতে রাজী হলেন। আমাদের 
অনুরোধে তানি মোটেই বিস্মিত হলেন না। কাচের দেয়ালের কাছে 
একখানি আরাম চেয়ারে বসে পড়লেন। বাইরে ঘন কুয়াশা । 

-- আপনি কেন ভূপদার্থীবদ হয়েছেন? __ জিজ্কেস করলাম আঁম। 

_- ভূ-পদার্থাবদ্যা আমায় আকৃষ্ট করেছে তার বহুমুখী গুণাবাঁলর 
দ্বারা: তার সম্পর্ক রয়েছে ভূতত্বের সঙ্গে, আবহাবিদ্যা ও সমবদ্রবিদ্যার 
সঙ্গে, ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত রয়েছে প্লাজমা-পদার্থাবদ্যার সঙ্গে, মহাকাশ 
গবেষণার সঙ্গে । বিজ্ঞান হিসেবে ভূ-পদার্থাবদ্যা স্বীকীতি লাভ করে 
সম্প্রতি _- বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে । 

আমি লোনিনগ্রাদ বিশ্বাবদ্যালয়ের ছান্রী ছিলাম। পড়াশোনা শেষ 
করেছি ১৯৪০ সালে। নিজের বয়স ল্‌কোই না। আম সোভিয়েত 
দেশের সমবয়সী । ৬০ বছরের কিছু বোশ। 

-- সোভিয়েত নারীরা যে পুরুষের পেশা" রপ্ত করছে তার 
কারণাঁট কী? তাতে কি নারীর নারীত্ব খার্বত হচ্ছে না? 

_ মোটেই না। “পুরুষের পেশা' যে আয়ত্ত করতেই হবে এমন 
কোন লক্ষ্য নারীদের নেই। নারীরা ইতিহাসে এই প্রথম জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে নিজেদের সমতা প্রাতচ্ঠিত করার, পছন্দমতো কাজ বাছার ও 
আপন দক্ষতা কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছে। রহস্যটা এখানেই। 
যখন আম বিদেশে যাই তখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নারীদের 
সঙ্গে আমার দেখা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক কমরদের মধ্যে 
৪০ শতাংশই যে নারী এ কথা শুনলে তাদের বিস্ময়ের শেষ থাকে না। 
পাঁরসংখ্যান তথ্যের 'ভীন্ততে বলতে পারি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
ডি. এস-স ডিগ্রি প্রাপ্ত নারীর সংখ্যা বর্তমানে ৫১০০, আর মাহলা 
প্রফেসর, কোরেসপশ্ডিং সদস্য ও আকাদমিশিয়ানের সংখ্যা _- ২৭০০। 

বর্তমানে ভালোরয়া ভ্রইৎস্কায়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজনশ্প্রাতিন্ঠিত 
ব্যক্তি। তিনি ভূ-চুম্বক ক্ষেত্রের সুক্ষ গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন। 
আমি জানতে চাইলাম কী 'দয়ে তান শুর করেন। 

-_ শুর্‌ করি ভূকম্পের পূর্বাভাস দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ একট; 
সমস্যা 'দিয়ে। দেশের যে-সমস্ত অণ্চলে ভূমিকম্পের প্রকোপ রয়েছে 
আমি সেখানকার বৈদযাতক ও চুম্বক ক্ষেত্র পাঁরমাপের কাজ আরম্ভ 
কার।' আমায় আকৃষ্ট করে চুম্বক ক্ষেত্রের সেই সমস্ত কম্পন যা পর্বে 
অজ্ঞাত ছিল। আম তা নিয়ে গ্রবেষণা করতে লাগলাম। “পৃথিবীর 
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হৎস্পন্দন' শুনে শুনে আমি এমন সব নতুন ব্যাপার আবিচ্কার করলাম 
যা পাথবী সান্নিধ্য মহাজাগতিক মণ্ডলের জাটল গঠনের সঙ্গে জাঁড়ত 
রয়েছে। কথাটি অদ্ভুত শোনালেও সাত্য। 

ষাটের বছরগুলোতে, যখন মহাকাশে রকেট প্রেরণের ধূগ শুরু হয়, 
গবেষকরা পাঁথবী থেকে পাথবী সান্নিধ্য মহাকাশ মণ্ডলের নিরবাচ্ছিন্ন 
পরাক্ষা-নিরীক্ষার একটি পদ্ধাত আঁবচ্কার করেন। পাঁথবীতে চুম্বক 
ক্ষেত্রের বিভিন্ন পাঁরবর্তন ও দ্রুত কম্পনের চারন্র অধ্যয়ন ক'রে -_ এবং 
এ কাজটি খুব কম খরচেই সম্পন্ন হয় _ আমরা পৃথিবী সান্ধ্য 
মহাকাশ মন্ডলের গঠনে পরিবর্তন ডেকে আনতে পারি। এই সমস্ত 
প্রক্রিয়া অনুসরণ ক'রে, উদাহরণস্বরূপ, মহাকাশযান প্রেরণের উপযাক্ত 
সময় নির্ধারণ করা যায় যখন মহাকাশচরদের স্বাচ্ছ্যের কোন ক্ষাত 
হওয়ার সন্ভাবনা থাকে না। 

সমস্যার অন্য একটি দিক। নিরবাচ্ছন্নভাবে মহাকাশ পরাঁক্ষা- 
নিরীক্ষার সাহায্যে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের দেহযল্পের উপর 
স্বাভাবিক চুম্বক ক্ষেত্রের কম্পনগ্দলোর প্রভাবের রহসা বোঝা সম্ভব 
হয়। যেমন, লক্ষ্য করা গেছে যে চুম্বক ঝড়ের সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছে 
পৃথিবীবাসীদের হার্ট আযটাকের সংখ্যা বাদ্ধ। আমরা আশা করি 
যে ওই সময়গুলোর পূর্বাভাস 'দিয়ে আমরা চাকৎসকদের সাহায্য 
করতে পারব। তাতে তাঁরা যে-সমস্ত ব্যাক্ত হৃদরোগে ভুগছে তাদের 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবেন। 

__ তাহলে বলছেন মহাকাশ, পৃথিবী সান্নিধ্য মহাকাশ মণ্ডল... 

_- কিন্তু আমাদের জানা উচিত পাঁথবীর অভ্যন্তর ভাগ্ও কীভাবে 
গঠিত, ভূগর্ভে গবেষণার ব্যাপারটি আমায় বিশেষ আকৃন্ট করে। কিন্তু 
কঈভাবে? আম সমদদ্র গভে চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের চরিত্র 'সপশ" 
করার সিদ্ধান্ত নিই। বিদেশী সমকমাঁরা আমায় ভূমধ্যসাগরে এক 
যৌথ সোভিয়েত-ফরাস পরণক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বলেন। আম ও 
আরও দ?জন গবেষক বিশেষ ডুবো জাহাজের ভেতরে স্থাপিত বদ্ধ 
একটি কক্ষে ক'রে আড়াই হাজার মিটার গভীরে নামলাম । পরাঁক্ষা্ট 
চলে বারো ঘণ্টা _ আমরা প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিমাপ কার্য সম্পন্ন 
কর এবং সমুদ্রের একেবারে তলদেশে পেশছে আবার তারে 
উঠে আঁস। 

- আপাঁন কাঁ উদ্দেশ্যে নরওয়ে যাচ্ছেন ? 
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_- সোভিয়েত-নরওয়ে পরাক্ষার কাজে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং 
নরওয়েতে একই মধ্যরেখায় অবাস্থত স্টেশনগুলোতে কিছু যৌথ 
গবেষণা চালাতে হবে। আমরা ভূ-পদার্থাবদ্যার অনেকগুলো বিশেষ সমস্যা 
সমাধান করতে পারব বলে আশা রাখি । এতে দুই দেশের শবজ্ঞানীদের 
মধ্যে যোগাযোগ সহদূঢ় হবে। আম আগেই বলোছ, “আমার, ভূ- 
পদার্থাবদ্যার ক্ষেব্রটি অপেক্ষাকৃত নতুন, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক যে 
আমাদের পেছন পেছন পৃথিবীর চুম্বক মণ্ডল গবেষণার কাজ আরন্ত 
করেছে দেশাবদেশের বহু বৈজ্ঞানিক সংগঠন। এক্ষেত্রে জার্মান ফেডারেল 
প্রজাতল্ন, ফ্রান্স, ব্রটেন, কানাডা, জাপান এবং সমাজতান্্িক দেশসমূহের 
বিজ্ঞানীরা বেশাকছ্‌ সাফল্য অর্জন করেছেন। 

ভপৃন্ঞ থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার গভীরে এবং সারা 
পাঁথবী জুড়ে ঘটমান প্রব্রিয়াগ্‌লো অধ্যয়ন করা সম্ভব কেবল বহু দেশের 
বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রয়াসে । কোন একজন ভূঁ-পদার্থাবদের পক্ষে তা 
করা অসম্ভব। 

-- জীবন সম্পর্কে আপনার মতামত ? 

_- মানুষকে 'মাপা হয়” আঁতিন্রান্ত বাধাবিপাত্তর দ্বারা। আমার 
প্রয় ফরাঁস বৈমানিক ও লেখক সেন্ত-একজউপোঁর একবার বলোছলেন: 
পারবে না। তার কারণ - পৃথবাঁ আমাদের প্রাতিরোধ দান করে ।, 

_- ভূ-পদার্থাবদ্যা ছাড়া আর কোনকিছঢ আপনি ভালবাসেন কি? 

-_ গ্রানবাজনা ভালবাস (ছোটবেলা এমনাঁক পিয়ানোবাঁদকাও হতে 
চেয়েছিলাম), ওয়াটার স্কিতে চড়তে ভালবাস, টেনিস খোল... 

ভালেরিয়া ব্রইৎস্কায়ার সঙ্গে আরও দুজন ব্যক্তি ছিলেন -_ একজন 
পুরুষ ও অন্যজন নারাঁ। তাঁরা ন্রইৎস্কায়াকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন 
বিমান বন্দরে। গুদের সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলেন 
[তানি : 

_- কন্যা কাতিয়া ও পাত্র পিওতর। ওরা আমার যমজ সন্তান, 
দুজনেই ভূ-পদার্থাবদ্যা বেছে নিয়েছে। 

... শবমানাট চলে গেল। তরুণ ভূ-পদার্থাবদদের সঙ্গে কথা বলে 
জানতে পারলাম যে পিওতর ভূগ্রভস্ছ ব্যাপারস্যাপার নিয়ে মাথা 
[তিনি কাজ করেন সাগরাবিদ্যা ইনাস্টটিউটে। বৈজ্ঞানিক-গবেষণামূলক 
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জাহাজে ক'রে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরে, জাপান ও ভূমধ্যসাগরে 
কাজ করেছেন। পদার্থ-গাঁণতবিদ্যায় ক্যানশ্ডিডেট অব সায়েল্স 'ডাগ্র লাভ 
ক'রে তিনি ভাইকেও "ছাড়িয়ে" গেছেন। 


ত্রেন চালাচ্ছেন ড্রাইভার সলোভিওভা 


প্রীতাঁদন ভূগর্ভ রেলের ট্রেনে বসেন ৩৪ বছর বয়সী মস্কোবাসিনী 
নিনা সলোভিওভা। তিনি ড্রাইভার । মাথায় টুপ, পরনে কালো স্যুট, 
আসন্তনে সোনালী তারকা (সেরা ড্রাইভারের পরিচয়-চিহ)। এর সঙ্গে 
যোগ করুন তাঁর বিশেষ শাক্ত। হঠাং কোন সংকট দেখা দিলে তিনি সেই 
শীক্ত ব্যবহার করবেন, এবং তা ব্যবহার করতে হবে নির্ভুলভাবে। তিন 
[মাঁনটের মধ্যে, এক সেকেন্ডও বেশি নয়: ড্রাইভারের হাতে হাজার 
হাজার লোকের জীবন। 

নিনা সলোভিওভা আমাদের বলেন: প্রকৃত ড্রাইভার হচ্ছে সেই 
ব্যাক্ত যে প্রকৃত সংকট' আতিন্রম করেছে -__ যেমন ধরুন, স:ড়ঙ্গের ভেতরে 
দ্রেন থেমে গিয়োছিল, -_ এবং হতব্দাদ্ধ হয়ে যায় নি, মনোবল হারায় 
নি, প্রযুক্তগত আভজ্ঞতার সাহায্যে ভালয় ভালয় ট্রেনাট বাইরে নিয়ে 
আসতে পেরেছে।, 

সলোভিওভার স্বামী ভ্যমাদিমিরও উচ্চ আভজ্ঞতাসম্পন্ন ড্রাইভার । 
[তিনিও স্তর মতো একই ডিপোতে কাজ করেন, ট্রেনও চালান ২০ 
কিলোমিটার দীর্ঘ সেই একই সার্কুলার লাইনে। পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে 
স্বামীরই মতো নিনাও চতুর্থ শ্রেণীর ড্রাইভার থেকে প্রথম শ্রেণীর 
ড্রাইভারের পদে পেশছেছেন। 

_ কী ক'রে আপনি ড্রাইভার হলেন? -_- নিনা সলোভিওভাকে 
আম জিজ্ঞেস করলাম তাঁর বিরাঁতর সময়ে (ভূগর্ভ রেলের ড্রাইভাররা 
কাজ করে ৬ ঘণ্টা; প্রতি আড়াই ঘণ্টার পর আধ-ঘন্টার 'বিশ্রাম)। 
ম্যারয়ন ও আম নারীদের জন্য আরামদায়ক বিশ্রাম কক্ষে বসে কথা 
বলাছলাম। 

_ প্রথমে আমি 'শাক্ষিকা হতে চেয়েছিলাম, পরে 'স্টিউয়ার্ডেস, _ 
জবাব দেন নিনা। -- কিন্তু স্কুল শেষ করার পর ঠিক করলাম ভূচর্ভ 
রেলেই যাব। পাঁরবারক এীতিহ্যের প্রভাব। আমার মা ২৫ বছর ভূগর্ভ 
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রেলে কাজ করেছেন। বাবাও যুদ্ধ থেকে ফেরার পর আবার ভূগর্ভ রেলেই 
যোগ 'দিলেন। তান ছিলেন স্টেশন মাস্টার। তাই আম কেন বাদ পড়ব? 

আমায় নেওয়া হল। আমি ইলেকট্রমেকানিক্সের কোর্স শেষ করলাম । 
শাম্ততে ও ঝামেলা ছাড়া দু'বছর কাজ করলাম। আমার মেখের সামনে 
দিয়ে কত ট্রেন চলে যেত। আমি প্লেটফর্মের ক্যাবিনে বসে ট্রেনগলোর 
পেছন পানে তাকিয়ে থাকতাম, ড্রাইভারদের মনে মনে হিংসা করতাম। 
আর মা আমায় বলতেন: “ও কাজ তোর দ্বারা হবে না, ও পুরুষের 
কাজ। তুই ভীষণ অমনোযোগী, অগোছালো, এমনকি নিজের 'জিনিসপন্রের 
দিকেই তোর কোন খেয়াল থাকে না... 

মা ঠিকই বলতেন। কিন্তু আমি নিজের দোষগুলো দমন ক'রে ট্রেন 
ড্রাইভারই হতে চেয়োছলাম। ভাবতাম, প্রাতাদন সকালে ডিপো থেকে 
নীল ট্রেন নিয়ে সংড়ঙ্গের ভেতর 'দিয়ে যাব, সময়মতো স্টেশনে পেশছাব, 
অনুভব করব 'আঁম কত শীক্তশালী'। 

আম জানতাম : পুরুষের পেশাগুলো -_ অর্থাৎ বৈমানিক, জাহাজের 
ক্যাপ্টেন, ভূতত্বীবদ আর ড্রাইভারের পেশা সোভিয়েত নারীরা বহু 
আগেই আয়ত্ত করে ফেলেছে । আমার ডিপোতে 'কাজ করতেন বিশ্বের 
প্রথম মাহলা ড্রাইভার আলেক্সান্দ্রা কারিলভা, যান সহকারা ছাড়াই 
ব্রেন চালাতেন। তখন আমার মনে হয়োছল যে আমার দ্বারা কখনও তা 
সম্ভব হবে না। 

তবে আমি ধীরে ধীরে আপন লক্ষ্যের দিকে এগুই। প্রথমে শেষ 
কার ড্রাইভারের সহকারীর কোর্স; ট্রেনে কাজ আরম্ভ করি। পরে 
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করি ট্রেনের সমস্ত সাজসরঞ্জাম, মেশিনপন্র, 
[সিগন্যাল-ব্যবস্থা ইত্যাঁদ। পরাঁক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ড্রাইভারের প্রমাণপত্র 
লাভ করি। 

সাত বছর আমি ট্রেন চালাচ্ছি। চার বছর আগে সহকারী ছাড়া 
কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। ট্রেড-ইউনিয়ন কমিটি আমার প্রস্তাব 
সমর্থন করল। তখন থেকেই একা ট্রেন চালাচ্ছি। এরূপ কাজ আমার 
ভাল লাগে। উপলান্ধ কার যে আম কেবল নিজের পাঁরবারেরই সেবা 
করছি না, জনসাধারণেরও সেবা করাছি... 

-_ ক্লাম্ত বোধ করেন? - জিজ্ঞেস কার আমি। 

-- কাজ করলে সবাই ক্রাস্ত হয়। দিন হয় 'বাঁভন্ন রকমের, 
শারীরিক অবস্থাও সর্বদা এক থাকে না। তবে আমাদের কাজের 
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পারবেশ চমৎকার । অন্য একটি ব্যাপারও গুরত্বপূর্ণ _ কাজের সময় 
মানীসক অবস্থা। আমাদের কার্মদলটি খুবই বন্ধদভাবাপন্ন, সর্বদা 
পরস্পরকে সাহাষ্য করতে প্রস্থুত। 

_- 'ননা, মাসে আপাঁন কত রোজগার করেন ? 

- আম পাই ৩০০ রুবল, আমার স্বামীও ঠিক ততটা। 

__ মস্কোর ভূগর্ভ রেলে মহিলা ড্রাইভার কত জন? 

_- ৬৪ জন, (আর সহকারী সহ --১৮৩ জন)। 


_- মেয়েদের ট্রেন ড্রাইভার হওয়াটা 'কি প্রয়োজন? -_ আমি জিজ্ঞেস 
সম্পাদিকা ল্যবোভ বগোমোলোভাকে। 

তাঁর উত্তরটি হচ্ছে এর্‌প: 

_ অবশ্যই ড্রাইভারের কাজ সহজ কাজ নয়। সোভিয়েত নারীরা 
এই পেশা আয়ত্ত করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে, যখন প্দরুষরা 
ফ্রন্টে চলে গিয়েছিল। তখন থেকেই এই কাজে মেয়েদের দেখা যাচ্ছে, 
যাঁদও বছরে বছরে পুরুষের পেশাটি' আয়ত্ত করতে আগ্রহ মেয়েদের 
সংখ্যা ভ্রমশই কমে আসছে। সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার যে 
ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়েদের কাজ বাছার আঁধকার আছে এবং কেউ তাদের 
এ আঁধকার থেকে বণচিত করতে পারে না। এ কথা সাঁত্য যে নারীদের 
স্বাস্থ্য রক্ষার কথা বিবেচনা ক'রে কিছুটা বাধানিষেধ এখানে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 

স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর শ'খানেক পেশায় মেয়েদের প্রবেশ করতে 
দেওয়া হয় না। রাম্দ্রীয় এবং ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাসমূহ কর্তৃক তা 
নাষদ্ধ। ড্রাইভারের পেশা তার মধ্যে পড়ে না, তবে খুবই সম্ভব যে 
ভবিষ্যতে এই পেশাটিও ওই তালিকাভুক্ত হবে। 

-_ সে হচ্ছে ভাঁবষ্যতের কথা। তবে আজ ড্রাইভার হতে আগ্রহী 
নারপুরূষের সমান সম্ভাবনা আছে নি? 

_- আছে। এ কাজে কম মনোনয়ননের বিশেষ এক ব্যবস্থা রয়েছে। 
তা অনুযায়ী, প্রত্যেক স্বাস্থ্যবতী নারীই বিশেষ কোর্স শেষ ক'রে 
পরীক্ষা দেওয়ার পর ড্রাইভার হতে পারে। তবে তার জন্য এক ইচ্ছাই 
যথেম্ট নয়, দক্ষতাও থাকতে হবে। 
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-- তবে এ কাজে নারীর পক্ষে বোশ দূর এগ্‌নো হয়তো সহজ নয় ? 

-_ সবই নির্ভর করে খোদ নারীর উপর। ইচ্ছে থাকলেই তারা 
হামেশা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে, প্রযুক্তিগত খ:টিনাটি অধ্যয়ন 
করতে পারে । যেমন, নিনা সলোভিওভার কথাই ধরুন। বিশেষ কোর্স 
শেষ করে তানি ড্রাইভার-ইনস্ট্রান্টর হতে পারেন। ইচ্ছে হলে কাজ না 
ছেড়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাতজ্ঞানও সমাপ্ত করতে পারেন _ তখন তাঁর পক্ষে 
ভূগর্ভ রেলের যেকোন উপ-বিভাগে ইঞ্জনিয়র হিসেবে কাজ করা 
সম্ভব হবে। স্টেশন মাস্টার আর প্রধান ইঞ্জিনিয়রও হতে পারেন। তাঁর 
কর্মক্ষেত্রে উন্নাত লাভের সম্ভাবনা মোটেই সাঁমিত নয়। 

_ কিন্তু নারীর সমানাধিকার মানে প্রাধান্ও বটে। মহিলা 
ড্রাইভারদের প্রাধান্য কীসে ? 

-- মহিলা ড্রাইভারদের জন্য বিশেষ সযোগস্মাবধা আছে। অন্তঃসত্ত্বা 
নারীদের পরেন চালানোর কাজ থেকে অব্যাহাতি দিয়ে সহজ কাজে নিয়ে 
যাওয়া হয়। কিন্তু বেতন সমানই থাকে । সন্তান জন্মের পর (যতাঁদন 
পর্যন্ত তার দু'বছর পূর্ণ না হচ্ছে) মাঁহলা ড্রাইভার আর সহকারীরা 
কাজ করে কেবল দিনের বেলা । পেন্সনের ক্ষেত্রেও মহিলা ড্রাইভারদের 
[বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। কোন নারা সামান্য অস,স্থতা বোধ 
করলেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনিকে পাঠানো হয়, সবেতন ছুটি মঞ্জুর 
করা হয়। ভূগর্ভ রেলের স্বাস্থ্যনিবাস আর রোগপ্রতিষেধক কেন্দ্রগুলোতে 
কমর্দের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করার সময় নারীদের অগ্াধকার 
দেওয়া হয়। ওখানে _ কাজ না ছেড়ে _২৪ দন চিকিৎসাধীন থাকা 
যায়। স্বাস্থ্যানবাস আর রোগপ্রাতিষেধক কেন্দ্রগুলোতে লোকেদের থাকা- 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয় বিনামূল্যে কিংবা আত সামান্য খরচে -_ 
কুল্লে ১৬ রুবল 'দিয়ে। 

সাধারণ স্বাস্থ্যানবাসে এবং মা ও শিশুর চাকিংসার জন্য নিরধারত 
[বিশেষ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগলোতেও থাকার ব্যাপারে (বনামূল্যে কংবা এক- 
তৃতীয়াংশ মূল্য নিয়ে) নারীদের সর্বদা অগ্রাঁধকার দেওয়া হয়। তবে 
আম জান যে সলোভিওভার পাঁরবার স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার প্রয়োজন 
বোধ করেন না: গুঁরা সবাই স্বাস্থ্যবান লোক। 
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.কাজ শেষ। 'নিনা আমাদের তাঁর বাঁড়তে নিমন্ত্রণ করেন। তিন 
কামরার বড় ক্ল্যাট। গৃহকন্রাঁ ড্রাইভারের স্যুট ছেড়ে সুন্দর একটি সান্ধ্য 
পোশাক পরলেন। তারপর আমরা চা খেতে বসলাম। পুরো পরিবার চা 
খাচ্ছিল। ম্যারিয়ন চা খেতে খেতে নিনার সঙ্গে কথা বলাছিলেন। 

_- কাজের পরে এবং ছুটিতে আপনি কী করেনঃ _- জিজ্ঞেস 
করেন তিনি। 

_- অবসর পেলেই স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাই। পেশাই আমাদের 
গাঁতশীল করে তুলেছে। প্রকৃতিকে ভালবাসি, নির্মল বাতাসে ঘরে 
বেড়াতে পছন্দ করি। ভ্রমণ করতে ভালবাসি। সর্বদা স্থান পাঁরবর্তন 
করতে চেষ্টা কার। ছুটির সময় আমরা -- আমার স্বামী, ছেলে ও 
আমি -- কোথাও-না-কোথা যাই। বহুবার ক্রিময়ায় গিয়োছিলাম। 
ককেশাস, মোলদাভিয়া, কারোলয়া আর বল্টিক সাগরেও যাওয়া আছে। 
বার কয়েক লেনিনগ্রাদেও গিয়োছ -- হার্মিটেজ মিউীঁজয়ম দেখোঁছ। 

প্রায়ই মস্কোর ন্রেতিয়াকোভ চিন্রশালায় যাই। বার কয়েক ওখানে 
গিয়েছি আমার ছেলে সোৌঁরওজার ক্লাশের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ওদের 
সঙ্গে থিয়েটারে, এতিহাসিক মিউজয়মে গিয়েছি। গত আট বছর ধরে 
আমি স্কুলের অভিভাবক কমিটিতে কাজ করাছ। শিশুদের শিক্ষার 
ব্যাপারে সহায়তাদানের জন্য স্কুল থেকে প্রশংসাপত্র পেয়োছি। তা নিয়ে 
আম খুবই গার্বত। 

আমি চাই আমার ছেলে যেন সৎ, শ্রমশীল ও উদার হয়। সে-ও 
আমাদেরই মতো ভূগর্ভ রেলে কাজ করতে চায়। 


মহাকাশের কাছে নারীপ্যর;য সবাই সমান" 


১৯১৯ সালের জুন মাসে ভালোন্তনা তেরেশকোভা নামে এক 
সোঁভয়েত তরুণী -_ প্রাক্তন তাঁতনী -- ভস্তক-৬' মহাকাশযানে 
ক'রে মহাশুন্য আভিষানে শিয়োছিলেন। “মহাকাশের গৃহিণ' শতাব্দীর 
নারণ' ইত্যাঁদ বলে তাঁকে আভাহত করে বিশ্বের পন্রপান্ুকা। 
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আর ভালোস্তনা তেরেশূকোভা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিদেশশ 
সংবাদদাতাদের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে বলেন: 

_- মহাকাশের কাছে নারীপুরুষ সবাই সমান... আমার সঙ্গের 
অন্যান্য বান্ধবী মহাকাশচরদেরও চমৎকার শারীরিক ও" প্রযুক্তিগত 
প্রস্তুতি ছিল। তাদের প্রত্যেকেই আমারই মতো মহাকাশে যেতে পারত... 


সক সং 


ভালোস্তিনার জন্ম হয় ১৯৩৭ সালে, প্রাচীন রুশ শহর ইয়ারোস্লাভূলের 
নিকটস্থ এক গ্রামে। তাঁর মা-বাবা _- যৌথখামারাঁ। বাবা "দ্বিতীয় 
বশ্ববৃদ্ধের সময় লড়াইয়ে নিহত হন। মা একা তিন সন্তানকে মানুষ 
করেন। 
ক্লাসূনি পেরেকোপ' নামক কাপড়-কারখানায়। কাজে থেকে লঘু শিল্পের 
টেকনকেল কলেজের কোরেসপন্ডেন্স কোর্স শেষ করেন। ভালোস্তনা 
কারখানার যুব কাঁমউনিস্ট সংগঠনের সম্পাদিকা নির্বাচিত হুন। 
ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, প্রাণোচ্ছল তরুণাঁটি ইয়ারোস্লাভূল ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য 
হলেন। সর্বমোট ১৬৩ বার প্যারাশন্যটের সাহায্যে বিমান থেকে অবতরণ 
করেন। প্যারাশট ক্রীড়ায় তান প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের খেতাব অর্জন 
করেন। 

এ হচ্ছে বিশ্বের প্রথম মহাকাশচরদ্ধয় ইউর গাগারন আর গের্মান 
[তিতোভের মহাশন্য অভিযানের সময়কার কথা। “মহাকাশচর হওয়ার 
বাসনা আমায় পেয়ে বসে, _ স্মরণ করেন তেরেশকোভা। _- এই 
বাসনাটি এতই প্রবল ছিল যে কোন কাজেই আমার মন বসত না।, 
ভালৌন্তনা চেষ্টার কোন ভরাট করেন না। মহাকাশচর প্রস্তুত কেন্দ্রে -_ 
'জভিওজদ্‌নি গরোদক' (“নক্ষত্র নগর””)-এ আমল্তিত তরদণশীদের মধ্যে 
তিনি ছিলেন প্রথম। 

ওই 'দনগলোর বিষয়ে তেরেশকোভা বলেছেন: 

“মহাকাশ আভযানের জন্য প্রস্তুতর সময় আম ও আমার বান্ধবীরা 
কেবল তত্ুগত প্রশনাদি নিয়েই মাথা ঘামাই নি। রকেট ও মহাজাগাঁতিক 
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প্রযাক্ত অধ্যয়নের কাজে এবং মহাকাশযান পাঁরচালনার সঙ্গে জাঁড়ত 
ব্যবহারিক বিষয়াঁদতেও বিশেষ মনোযোগ দিই। 
জীবন প্রমাণ করল যে মহাকাশের দ্বার নারীপুরুষ উভয়ের জন্যই উন্মুক্ত । 
.,আমার মহাকাশযান ৪৮ বার পৃথিবাঁ প্রদক্ষিণ করে (১৯১৯ 
সালের ১৬-১৯ জুন) এবং সাফল্যের সঙ্গে পাঁথবাতে প্রত্যাবর্তন করে। 
পূর্ব নির্ধারত অণ্ণলেই -_- কাজাখস্তানের স্তেপে _ আমি অবতরণ 
করোছলাম। 
ভনস্তক-৬' মহাকাশযানে ক'রে উড়ার সময় আমি আমাদের সন্দরী 
পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভাবাছলাম: আমাদের সবার গৃহ -- এই নীল 
পৃথিবীটা যেন কখনও পারমাণাঁবক যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত না হয়... 
সোভিয়েত অর্থনীতিতে এবং সোভিয়েত জনগণের সাংস্কৃতিক 
জীবনে ইতিমধ্যেই মহাকাশ গবেষণার সফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে 
এটা উল্লেখ করতে হয় যে মহাকাশ গবেষণা হচ্ছে এক বিশ্ব সমস্যা। 
তা সমাধানের জন্য প্রয়োজন অনুকূল আন্তজ্াীতক পাঁরস্থিতি, দঢ় 
শান্তি ।, 
নামক অন্য এক মহাকাশচরের সঙ্গে। ১৯১৯ সালে তাঁদের এক কন্যা 
সন্তান জন্মগ্রহণ করে। নাম তার -_- ইয়েলেনা। 
ভালোস্তনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা উচ্চ সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেন 
জুকোভস্কি সামরিক-বিমানবিদ্যা আকাদমি। বর্তমানে তিনি কর্নেল, 
মহাজাগগাতক যল্ত 'বিশেষজ্ঞ। তাঁর জেলার লোকেরা তাঁকে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভয়েতের প্রাতানাধ নির্বাচিত করে। ১৯১৯ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম, ২৫তম ও ২৬তম 
কংগ্রেসে 'তান পার্টর কেন্দ্ৰীয় কাঁমাটর সদস্য নর্বাচিত হন। 


সং ক সং 


জাঁততে জাতিতে মৈন্নী ও সমঝোতা বাঁদ্ধর কাজে ভালোন্তনা 
নিকোলায়েভা-তেরেশকোভার বিপূল অবদান রয়েছে। 


৮৭ 


হষ্ঠ অধ্যায় 


সামাজিক ন্যায়বিচারের ব্যারোমিটার 


নারীদের সবাই যাঁদ কাজে না গিয়ে বাড়তে বসে থাকত, তাহলে 
কী ঘটত? -- একাদন এরুপ অপ্রত্যাশিত একটি প্রশন শোনা যায় 
সোভিয়েত টোলাভিশনে। 

-- কী উত্তর মিলোছল? -- জিজ্ঞেস করেন ম্যারয়ন। 

-_ টোলাঁভশনের দর্শকরা পাঁরসংখ্যান দপ্তর থেকে উত্তর পান: 
কলকারখানাগুলোর কর্মশালার অর্ধেকটা খালি হয়ে যেত (সোভিয়েত 
ইউনিয়নে শিল্পে নিযুক্ত কমর্দের ৪৯ শতাংশ ' নার); প্রায় অর্ধেক 
ফার্মে কাজ থেমে যেত (কাঁষকমর্দের ৪৪ শতাংশ নার); স্কুলগুলো 
বন্ধ হয়ে যেত, রোগীর চিকিৎসা করার লোক থাকত না (দেশের প্রাত 
চার জন শিক্ষক ও ডাক্তারের তিন জনই হচ্ছেন নারণ)। 
চলেছে। জাতিসঙ্ঘ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বে কর্মরত প্রত্যেক 
তৃতীয় ব্যক্তিই নারী । পৃথিবীর সমস্ত 'শিজ্পোল্লত দেশেই ক্রমশ অধিক 
সংখ্যক নারী কলকারখানা অফিস আদালত ইত্যাদতে কাজে যোগ 'দিচ্ছে। 
তবে পণঁজতল্ল এবং সমাজতন্মের পাঁরবেশে এই প্রক্রিয়ার সামাজিক 
সারমম্ণট হচ্ছে 'বাভন্ন। প*ঁজতন্ত্র নারীদের সামাজিক* উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে নিয়োগ ক'রে তাদের প্যরুষের সমান আঁধিকার দানে মোটেই সচেষ্ট 
নয়। সমাজতাল্লিক সমাজে শোষণের বিলোপ সাধনের ফলে নারীরা 
সমানাধিকার লাভ করেছে কেবল কাগজেপন্রেই নয়, বাস্তব জাঁবনেও। 
কম মজুরি দেওয়া হয় না। 

সোভিয়েত দেশে প্রত্যেক কর্মরত ব্যাক্ত জাত বয়স লিঙ্গ জল্মসত্র 
নির্বিশেষে কাজের পারমাণ ও গুণাগুণ অনুসারে মজুরি পায়। তাই 
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পুরুষের পাশাপাশি একই কাজে নিযুক্ত এবং তারই সমান আভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
নারীকে সমপাঁরমাণ কর্ম সম্পাদনের জন্য সমপাঁরমাণ মজরিও দেওয়া 
হয়ে থাকে। 

নির্ধারত বেতনের আঁতীরক্ত কোন বোনাস থাকলে নারপুর্ষ 
উভয়েই তা সমান পাঁরমাণে পায়। শ্রমের মজরিতে এরূপ সমতা 
স্যানশ্চিত রয়েছে জাতীয় অর্থনীতির যেকোন ক্ষেত্নে। দু-একটি 
উদাহরণ 'দিই। মস্কোর 'প্যারস কামিউন' নামক জুতো কারখানার একই 
কর্মশালায় কাজ করেন জোয়া মাক্সিমোভা ও ভমাদমির গ্রশেভ। পেশা 
তাঁদের সমান: উভয়েই জুতো সেলাই করেন। তাঁরা কাজ করছেন ১৫ 
বছর, তাঁদের আছে উচ্চ শ্রমাভিজ্ঞতা। জোয়া আর ভ্নার্দীমর পেশা ও 
প্রযুক্তিগত স্কুল শেষ করেছেন। সমপাঁরমাণ শ্রমের জন্য তাঁরা প্রত 
মাসে ১১৫ রূবল ক'রে পান। 

আমি একবার অন্য একটি প্রাতষ্ঠানে _- মস্কোর গ্রাইনাডং মেশিন 
কারখানায় গিয়েছিলাম। ওখানে আমি পাঁরচিত হই 'িজাইনারদ্বয় আল্লা 
মালাখোভা আর ইয়েভ্গেনি প্রখোরভের সঙ্গে। উভয়ই টেকনিকেল 
কলেজ শেষ করেছেন, উভয়ই কারখানায় কাজ করছেন প্রায় ২০ বছর। 
প্রতোকে মাসে পান ২০০ রূবল। 

আমার পারাচিত এক মহিলা - গ্রালনা সের্গেয়েভা হচ্ছেন 
অর্থনশীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক কমর্শ। তিনি প্রাতি মাসে পান ৩০০ রুবল,-_ 

_- এ সবই ভাল কথা, নাতাশা । 'কিস্তু একটা ব্যাপার এখনও অস্প্ট 
থেকে যাচ্ছে: সোভিয়েত নারীরা কাজ করে কেন? সম্ভবত, আঁতরিক্ত 
আয়ের জনা, অথবা হয়তো অভাবের চাপে পড়ে তারা কলকারখানা 
[-: ঠিক আছে ম্যারিয়ন, আপনার ধারণাটি পরাক্ষা করে দেখা 
ষাক। প্রসঙ্গত, বুর্জোয়া পন্নপন্লিকাও ওই একই কথা বলে। 


সোভিয়েত নারীরা কাজ করে কেন? 


খোদ সোভিয়েত নারীরা এ বিষয়ে কী ভাবে? 
জনসংখ্যা গবেষণা দপ্তরের কমরা যে-সমন্ত 'বিবাহত নারীকে 
জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি 'কি কাজ না ক'রে বাড়তে বসে থাকতে রাজী 


৯৬ 


আছেন?” তাদের ৭৭ শতাংশই জবাবে বলে যে কেবল গৃহস্থালির কাজ 
দেখাশোনার জন্য এবং সন্তান লালনপালনের জন্য তারা চাকর ছাড়তে 
রাজী নয়। এমনকি স্বামীর বেতনের সঙ্গে তাদের বেতনটা যোগ করে 
দিলেও তারা কাজ ছাড়বে না। 

তাই নারীরা এখন কেবল গৃহস্থ্বাঁলর কাজেই তাদের সমস্ত শাক্ত 
খরচ করতে চায় না। জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবস্থা ও ভূমিকা 
পরিণত হচ্ছে নারীর সামাজিক সমানাধিকারের নিধধারক শর্তে। ৭১ 
শতাংশেরও বোঁশ নারী বলেছে যে তাদের পেশাগত ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত 
রাখার প্রধান কারণটি হচ্ছে আতরিক্ত আয়ের বাসনা নয়। তারা কাজ 
করতে চায় যাতে প্রাপ্ত আভিজ্ঞতা 'টাকিয়ে রাখতে পারে" যাতে 'কর্মিদলে 
থাকতে পারে, যাতে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে পারে? । 

সচরাচর এই ধরনের উত্তরই পাওয়া যায়। 

_ ীকন্তু আমার কাছে তা যথেম্ট বোধগম্য নয়, _- বলেন 
ম্যারয়ন। _- এগুলো হচ্ছে, যাকে বলে, আ্যাবস্ট্র্যান্ট উত্তর । আম নিজে 
[তিন জন মহিলাকে এই প্রশ্নটি করতে চাই। প্রত্যেকের নিজস্ব জবাবও 
শুনতে চাই। 

_- আপান্ত নেই। কাকে দিয়ে শুরু করা যায়? 

_ কোন শ্রমিকাকে 'দিয়ে। তারপর একজন স্থপাঁত এবং কোন 


নেতৃস্থানীয় মহিলা । 
ম্যারয়ন ও আম গেলাম মস্কোর ইলেকাট্রক কারখানায়। 
_ আপনি কেন কাজ করছেনঃ - আম জিজ্ঞেস করলাম 


্রান্সফর্মার কর্মশালার শ্রামকা তামারা জিভারেভাকে। 

- আম অবশ্য কাজ না করলেও পারতাম। আমার স্বামী উচ্চ 
আঁভজ্ঞতাসম্পন্ন টার্নার, ভাল রোজগার করেন-__-বলেন 'জিভারেভা। -__ 
কেন আম কুঁড় বছর স্বামীর সঙ্গে একই কারখানায় কজ করাছি £ 

যখন আম বৈকাল-আমূর রেল সড়ক নির্মাণের কথা 'কিংবা ফসল 
তোলার কথা শুনি, আনচ্ছাকৃতভাবে ভাবি: যে-সমন্ত মোশন -_ কম্বাইন, 
বুলডোজার, টিপ-আপ লর -_ ওখানে কাজ করছে তাতে ব্যবহৃত 
হচ্ছে আমারই হাতে তোর ট্রাল্সফর্মার। দেশের কাজে আমিও যে 
অংশগ্রহণ করছি তার. চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কাঁ হতে পারে। তাই 
দেখতেই পাচ্ছেন, আসল ব্যাপারাট টাকাতে নয় (আম মাসে ১৪০ 
রূবল পাই, এবং তা হিসাব থেকে বাদ দেওয়া যায় না), মানাঁসক তৃপ্তিতে । 


৯ 


কর্মক্ষেত্রে ভাল পরিবেশেরও যথেম্ট গুর্ত্ব আছে। আমাদের কার্মদলে 
দশ জন লোক । অর্ধেক নারী । এ হচ্ছে শ্রামকদের বন্ধত্বপূর্ণ একটি দল। 

-- আপনি কাজে, আর আপনার ছেলে কার সঙ্গে? 

-- ছেলের জন্মের পর আম এক বছরের জন্য কাজ ছেড়ে 
'দিয়োছলাম, কিন্তু পরে কর্মিদলে ফিরে আঁস। ছেলেকে ভার্ত করিয়ে 
[দিই কারখানার শিশু লালনাগারে, পরে কিম্ডারগার্টেনে। যখন 
স্কুলে পড়তে লাগল তখন ছুটির পর আরও কয়েক ঘণ্টা স্কুলেই 
থাকত। আমার কোন চিন্তার কারণ 'ছিল না। এখন সে স্কুল শেষ 
_ বাঁড়র কাজে কে আপনায় সাহায্য করেঃ চাকরি এবং 
গৃহস্থালি- দুটো জিনিস সামলান কা ক'রে? 

_ এ ব্যাপারে কারখানাই আমায় সাহায্য করে। আমরা থাঁক 
কারখানা প্রদত্ত আরামপ্রদ একটি ফ্ল্যাটে। আজই আমি আমার জন্য 
একটি ব্লাউজ সেলাই করার অর্ডার 'দয়োছ -- দার্জ কারখানায়ই 
এসেছিল। কারখানীর ক্যাশ্টিনে অর্ধ-প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য কিনেছ। আর 
স্বামীও বরাবরকার মতো আগে দেওয়া ফরমায়েশ অন্যায় কিছু 
খাদ্যদ্ুব্য পেয়েছেন। 


ধক সং 


তারপর আমরা গেলাম মস্কো শহরের সাধারণ পরিকজ্পনা 
ইনস্টিটউটে। একই প্রন করলাম স্থপাঁত নাতািয়া 
জেমিয়াচকোভ্‌স্কায়াকে। 

তিনি বলেন: 

-- নারীর হাত কেবল 'শিশুকেই ঘম পাড়ায় না কিংবা কেবল 
পিঠে তোর করে না। তা শহরও গড়তে পারে। এটা খুবই স্বাভাঁবক: 
নারী যাঁদ সর্বদা নিজের বাসস্থান অলঙ্কৃত ও আরামদায়ক করতে পারে, 
তাহলে সে বাড়ি গড়তে, আবাসিক এলাকা গড়তে, শহর গড়তে সক্ষম 
হবে নাকেনঃ 

আম স্থপাঁত। মস্কোর নিকটস্থ সনসেভো ও বালাশিখা শহর 
দুটিতে কিছ আবাসিক এলাকা 'নার্মত হয়েছে আমারই পরিকজ্পনা 
অনুসারে । আমার নিরভ্ল ঈন্ধান্তের উপর নির্ভর করছিল 
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ভবিষ্যৎ বাসিন্দাদের জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য। দোকানপাট, লন্দ্র, দর্জ'র 
দোকান, কিন্ডারগার্টেন ও হাসপাতাল নির্মাণের কথাও বিবেচনা করতে 
হয়ৌছল। কিছ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অন্যত্র তুলে নিয়ে যেতে হয় যাতে 
আবাসিক এলাকাগুলোতে বাতাস নির্মল থাকে, নীরবতা 'ব্রাজ করে। 
এ ফি নারীর কাজ নয়? তবে অবশ্য আমায় পুরুষের ধৈর্যও প্রদর্শন 

-" কেন? 

-_ কয়েক জন স্থানীয় নেতা স্কোয়ার আর পাকের পারবর্তে বাড়, 
কারখানা, গোদাম ইত্যাদি নির্মাণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু আমরা 
স্থপাঁতিরা রুখে দাঁড়াই। এখন এই 'তর্কবাগীশরা' দেখা হলেই বলে: 
'আপনাদের কথাই ঠিক হয়েছে। চেয়ে দ্যাখন, কী সুন্দর শহর গড়ে 
উঠেছে!” 

_- বস্তু পারবার, ছেলেমেয়ে -_ এও তো আপনার স্তার বিষয়... 

_ আমার দই সন্তান: ছেলে _- ইনীস্টটিউটে পড়ে, মেয়ে _ 
স্কুলে যায়। আমার স্বামীও স্থপাঁতি। আমাদের আঁভন্ন স্বার্থ তান 
আমায় বোঝেন, সব ব্যাপারে সাহাধ্য করেন। আমরা সমান বেতন পাই -_ 
মাসে ১৭০ রুবল ক'রে। 

নতুন কোন পাঁরকল্পনা 'নয়ে বিশেষ ব্যস্ত থাকলে বাঁড়র সবাই 
আমায় গৃহস্থালির ঝামেলা থেকে রেহাই দেয়। 


সং সা সং 


কাপুখনার আঁফস ঘরের জানলাট রয়েছে নির্মাণক্ষেত্রের দিকে। বাইরে 
নির্মাণকার্য চলছে, ভীষণ শব্দে কানে তালা লাগছে। 

-. আর আমার কাছে এ হচ্ছে এক অপূর্ব সঙ্গীত, -- বলেন 
আঁধকর্তা। _- এই দ্যাখ্দন, গড়ে উঠছে একটি উৎপাদনী ভবন। কিছ; 
দূরেই নির্মাণ করব সা্ভস কেন্দ্র, ক্রীড়া ভবন, ক্যাশ্টিন আর ট্রোনিং 
কর্মশালা । কারখানায় কাজ করে প্রায় দু'হাজার লোক, আঁধকাংশই 
নারী। 

-- আপনার সবচেয়ে তীব্র সমস্যা কী? 

_ সময়ের সমস্যা। আম কেবল কারখানার আঁধকর্তাই নই, আম 
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ছান্নরীও। রান্রবেলা এবং রাঁববারে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়: 
ইনাঁস্টটিউট শেষ করছি। আগে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পার নি, তাই 
এখন সে কাজ সম্পন্ন করতে হচ্ছে। ছেলে আমায় খুবই সাহায্য করে। 
সেও আমার সঙ্গে একই ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে, বয়ন ও লঘু 
শিল্প ইনাস্টাটউটে। 

-- আপাঁন চাকার করেন, আপনার পরাক্ষা আছে, তা বাঁড়র কাজ 
কে করে? 

- প্রথমত, পরাক্ষা দেওয়ার জন্য আম ছুটি পাই। নিবন্ধ 
সমর্থনের সময় ছুটি পাব। "দ্বিতীয়ত, স্বামী যাঁদও বাঁড়র কাজ খুব. 
একটা পছন্দ করেন না, ছেলে কিস্তু এ ব্যাপারে বাপকে ছাড়িয়ে গেছে। 
দোকানে কিংবা রান্নাঘরে যাওয়ার সময় সে বলে: 'মা-ও পড়াশোনা করেন, 
তাঁকে পরাঁক্ষায় সেরা নম্বর পেতেই হবে।' 

-- আপনার দুজন সহকারা, প্রধান যল্দ্রবিদ, কারখানার প্রধান 
শাক্তবিদ _- সবাই পুরূষ। তাঁদের সঙ্গে আপনার কীর্প সম্পর্ক? 

_ কাজের এবং বঙ্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একসঙ্গে ভুলন্রুটি বিশ্লেষণ 
করি, সামনাসামনি সত্য কথা বাঁল। 


কাজে আসার আমল্দ্ণ 


_- আমরা 'তন জন মস্কোবাসনীর সঙ্গে কথা বললাম, _- বলেন 
ম্যারিয়ন। -_ গুরা সবাই রাজধানীর বাঁসন্দা। কিন্তু মফস্বলের খবর 
কী? | 
আমার সহালাপীর অনুসদ্ষিংসা কখনও কখনও আমায় সংকটে 
ফেলত । তখন, স্বীকার করছি, আমার এমনাঁক ম্যারিয়নকে খোঁচা 'দিয়ে 
কোনাকছ বলার ইচ্ছে হত। তবে আমি জানতাম যে তিনি সোভিয়েত 
ইউনিয়নে প্রথম বার এসেছেন এবং আমাদের হাতে সময়ও তেমন বেশি 
নেই। তাই আমি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারতাম না। 

_ স্যটকেস গুছিয়ে নিন, ম্যারিয়ন, -: পরদিন সকালবেলা আমি 
তাঁকে বললাম। -_ দেড় ঘণ্টা বাদেই আমাদের প্লেন মোলদাভিয়ায় 
পেশছবে। মোলদাভিয়া হচ্ছে ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতল্মের একটি। 
তা দেশের ইউরোপীয় অংশের দক্ষিণে অবস্থিত। আমরা এমন একটি 
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প্রাতষ্ঠানে যাব যেখানে আঁধকাংশ কমাঁই নারী। ছয় হাজার কমার 
যাকে খাঁশ যেকোন প্রশ্ন করতে পারেন। 

সর্বাগ্রে আমরা সাক্ষাৎ করলাম তিরাসপল শহরের সেলাই 
কারখানার আঁধকর্তা ভালোন্তনা সলোভিওভার সঙ্গে। আমরা. আলোচনা 
করি মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়নের বিষয়ে, 
নারীদের সমানাধকারের বিষয়ে। সলোভিওভা ছিলেন ১৯১৮ সালের 
প্রথম সোভিয়েত সংাবধানের সমবয়সাঁ। কথাবার্তায় যথেম্ট চালাকচতুর। 
[তানি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে নারণদের প্রকৃত অসমতা দূরীকরণ 
প্রক্রিয়ার কেবল সাক্ষীই নন, অংশগ্রহণকারীও। তানি মনে করেন 
যে কলোম্বিয়া বিশ্বাবদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক জন হ্যাজার্ড _ 
সোভিয়েত আইনকানুনের ক্ষেত্রে প্রাতষ্ভত একজন মার্কন বিশেষজ্ঞ __ 
খুব সাঁত্য কথাই বলেছেন: মানুষের অর্থনৌতিক ও সামাজিক 
আঁধকারগুলো কার্ধক্ষেত্রে রূপায়িত করার উপর সোভিয়েত ইউাঁনয়ন 
সর্বদা জোর 'দিয়ে থাকে। 

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে সেলাইকারণ' ভালেন্তিনা 
সলোভিওভাকে কারখানার অধিকর্তা হতে কেবল .দশ বছর লেগেছে। 
পাশ্চাত্যে তা কল্পনাও করা যায় না। যেমন, লগ্ডনের টাইম্‌স 
সংবাদপন্রই লিখেছে যে বর্তমান বৈষম্যের পরিস্থিতিতে ইংরেজ নারীদের 
পক্ষে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতৃস্ছানীয় পদে আসান হওয়া মোটেই সম্ভব 
নয়। 

ভালোস্তনা সলোভিওভা কভাবে কাজ করেন ? 

যখনই কোন তরুণ কারখানার কর্ম সংস্থান বিভাগে আসে তাকে 
কাজে আসার আমন্মণপন্র' দেওয়া হয়। তাতে লেখা থাকে: কারখানা 
প্রশাসন পেশা অয়ভ্তকরণের ব্যাপারে, আভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপারে 
সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। এই আঁভনব ব্যবস্থার শ্রজ্টা হচ্ছেন 
আঁধকর্তা সলোভিওভা। 

কারখানায় তরদণ কমাঁদের পেশাগত প্রস্তুতি ও শিক্ষালাভের 
বন্দোবস্ত রয়েছে। যারা চাকুরিতে থেকে শিক্ষা লাভ করতে চায় তাদের 
কেবল অন্বপ্রেরণাই দেওয়া হয় না, বৈষয়িক সাহায্যও দেওয়া হয়। (এ 
দেশে শিক্ষালাভের অধিকার উপভোগ করে সবাই। চাকুরে ছাত্রদের রাম্ট্র 
ব্যাপক সুযোগস্দীবধা দেয়)। ভাল ছাত্রদের প্রশাসন ও কারখানা 
কমিটির চসন্ধান্ত অন্দসারে প্রাত মাসে বেতনের সঙ্গে ১৫ রুবলের 
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নার্স গাঁলনা উতাঁকনা। 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর 
মারিনা চেচনেভা। 











পেরগ্রদ। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি। নারশদের মিছিল, তারা সমানাধিকার দাবি করছে। 
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সমাজতাল্পিক শ্রমের বার, 
মস্কো ভূগর্ভ রেলের অধিকর্তার 
সহকারী তাতিয়ানা ফিওদরোভা। 


খ্যাত বৈমানক পালনা 
ও'সিপেহেকা, ভালোন্তনা 
গ্রজোদৃবোভা, মারিনা 
রাসকোভা। এ*রা ১৯৩৮ সালে 
পথে কোথাও না থেমে মস্কো 
থেকে দূর প্রাচ্য অবধি উত্তয়ন 
সম্পন্ন করেন। বিমান চালনায় 








সোভিয়েত দেশের প্রথম নারী 
্যান্টর বাহিনীর পাঁরচালিকা 
প্রাসকোভিয়া আঙ্গেলিনা। 





ভূপদার্থাবদ ভালেরিয়া ভ্রইৎস্কায়া। 




















[লোখকা, সাংবাঁদিকা, বিপ্লবের সৈনিক লাবিসা বেইসূনেব। 


রাশিয়ার তথা আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের কম, সোভিয়েত কূটনগীতিজ্, 
বিশ্বের প্রথম মাঁহলা রাম্মদূত আলেক্সান.ল্পস্তাই। 








ক্লেমালন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের নারীদের শ্রম ও দৈনান্দন 
দ্রীবন, মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষা বিষয়ক কমিশনের অধিবেশনে । 





কামশনের' এই অধিবেশনে নারাঁদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নাঁদ 
আলোচনা করছেন বিভিন্ন প্রজাতল্মের নারীরা। 





[চিকিৎসা বিজ্ঞানের ড$রেট মার্গারিতা কাঁপলোভা মোঝখানে) স্বামী ও সন্তনদের সঙ্গে। 


শা িগিসিসীন বসত 


শি শসপীলালাস-সিত 





$কন্তোমূকাঁশি শহরের একটি কিন্ডারগার্টেন। 
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কারেলিয়া স্বয়ভুশাসিত প্রজাতন্মের! 





আতরিক্ত একটা ভাতা দেওয়া হয়। দশ বছরের স্কুল এবং টেকনিকেল 
কলেজ যারা শেষ করে তারা পুরস্কার হিসেবে পায় ৩০ রুবল, 
আর যারা ইনস্টিটিউট শেষ করে তারা পায় &০ কররে। 

এর ফলাট হচ্ছে এরূপ । ইতিমধ্যে দুই সহম্রীধক তরদণণ চাকুঁর না 
ছেড়ে মাধ্যমক শিক্ষা লাভ করেছে। কারখানার 'তিন-চতুর্থাংশ 
হীঞ্জনিয়র কর্মজীবন শুর করেছিলেন সলোভিওভার মতো -_ সাধারণ 
শ্রমকা হিসেবে। কিন্তু পরে তাঁরা সবাই হন __ সলোভিওভারই মতো -_ 
কর্মশালাগুলোর পাঁরচালক, সমাপ্ত করেন টেকানকেল কলেজ আর 
ইনাঁস্টটিউট। 

_ মাঁসস জেকসন, _ জিজ্ঞেস করেন সলোভিওভা, -_ আপনাদের 
ইংলণ্ডে মাঁহলা ইঞ্জীনয়র কি অনেক? 

-:৫&০09০9 জন। 

_ তিরাসপলে তার চেয়ে বৌশ, -_ হাসিমুখে বলেন অধিকর্তা । 

সলোভিওভা কারখানার প্রধান হীঞ্জনিয়র সোফিয়া চাউস্কায়া ও 
আলাপ করিয়ে দেন। তাঁরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভাল বিশেষজ্ঞ হতে 
পেরেছেন এই জন্য যে সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চ শিক্ষা প্রাতজ্ঠানে 
ভার্ত হওয়ার ব্যাপারে তরুণীদের জন্য কোন বাধাঁনষেধ নেই। 
ডলার অবধি দিতে হয়, কিন্তু এ দেশে শিক্ষা সবার জন্য অবৈতনিক। 

অধিকর্তা বলেন যে কারখানায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয় 
যন্ত্রায়িত পদ্ধাতিতে। বাতাসের অবস্থা ও আলোকপাতের উপর কঠোর 
'নিয়ন্্ণ চালু রয়েছে, শব্দের বিরৃদ্ধে সংগ্রাম চলছে। কর্মশালাগলোতে 
নিয়মিত শরীরচর্চা হয়। কমাঁরা পাঁচি মিনিটের ভ্রমণ সম্পন্ন করে। 
কারখানায় এমনাঁক একটি শতকালীন বাগানও আছে। 

কমদের স্বাস্থ্যের" দিকে নজর রাখে কারখানা 'ক্লানকের ১৬ জন 
ডাক্তার। তারা নিয়মিতভাবে সবার শারীরিক অবস্থা পরণক্ষা করে। 
২১টি চিকিৎসা কক্ষ চাল রয়েছে। ডাক্তারদের সুপারিশে বিনা খরচে 
কিংবা এক-তৃতীয়াংশ খরচে কম্দের জন্য স্বাচ্ছ্যনিবাসে থাকা- 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। তিরাসপলের কাছে নীস্তার নদীর 


77106? ৬১ 


তীরে কারখানার একটি বিশ্রামাল আছে, কৃষ্ণ সাগরের তারে আছে 
১২০০ কমর্র থাকা-খাওয়ার উপযোগী একটি বিশ্রামাগার। 

-- আর শিশুরা ? 

_ প্রত্যেক মা-ই চান যে তাঁর সন্তান যেন ভাল শিক্ষাদদীক্ষা লাভ 
করে, এবং পরিবারের গণ্ডীতে এর জন্য সম্ভাব্য সমস্তকছুই করে 
থাকেন। এ কাজে শিশু প্রাতভ্ঠানগুলোরও বড় একটা ভূমিকা রয়েছে। 
আমাদের হাতে আছে ১৫০০ শিশুর উপযোগী ৫টি শিশু লালনাগার 
ও কিণ্ডারগার্টেন। ওখানে শিশুরা আঁভজ্ঞ ডাক্তার আর শিক্ষকদের 
তত্বাবধানে থাকে । তারা গানবাজনা আর বিদেশী ভাষা শেখে। খরচ 
জোগাতে পারে সবাই: প্রতি মাসে মা-বাবাকে দিতে হয় মোট খরচের 
এক-পণ্সমাংশ _- ৬ থেকে ১২ রুবল মান্র, আর বাকাঁটা দেয় ট্রেড 
ইউনিয়ন। 

_ মানুষের জন্য এত খরচ করলে কারখানা ফতুর হয়ে যাবে 
না? -_: জিজ্ঞেস করেন ম্যারয়ন। 

_ মোটেই না। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আমাদের 
কারখানায় উৎপাদনশশীলতা সবচেয়ে বোশ। এবং লাভও সর্বাধিক। 

তখন আম আধিকর্তাকে একটি প্রশন করলাম যা প্রথম দৃষ্টিতে 
অপ্রাসাঙ্গক বলে মনে হতে পারে: 

-_- শহরবাসাঁরা তাদের নাট্য থিয়েটারটিকে 'দলোভিওভা থিয়েটার 
বলে আঁভাহত করে কেন? 

. -: সে হচ্ছে অনেক কাল আগের কথা! _- হেসে জবাব দেন 
আঁধিকর্তা। -- অনেক বছর আগে তিরাসপলবাসীরা প্রথমবার আমায় 
যখন মোলদাভিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রাতনাধি নির্বাচন করে, 
তখন তারা আমায় একটি কাজের দায়িত্ব দেয়: দ্বিতীয় বিশ্বষুদ্ধের সময় 
ধ্বংসপ্রাপ্ত থিয়েটারাঁটর জায়গায় শহরে যেন নতুন একটি এথয়েটার গড়া 
হয়। প্রাতানাীধ হিসেবে আমায় এমনাক মস্কোয়ও যেতে হয়োছিল __ 
সংস্কৃত মন্মীর কাছে। আম প্রমাণ করলাম যে শহরে কেবল 
'থিয়েটারই নয়, একটি সংস্কৃতি প্রাসাদেরও প্রয়োজন আছে (সংস্কতি 
প্রাসাদ 'নার্মত হয়োছল এবং এখন প্রাতি সন্ধায় তা সইপ্রাধিক.লৌক 
গ্রহণ করে)। 

- _ মাহলা প্রাতানাধি হিসেবে আপনায় কখনও কোথাও সামান্যতম 
অপদস্থ হতে হয় 'নিঃ র 
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-_ না, আমি সর্বদা পুরুষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমানে সমানে কাজ 
করোছ, প্রজাতন্দের মঙ্গলে সমস্ত ব্যাপারে আমরা পরস্পরকে সমর্থন 
দয়েছি। দ্বিতীয় বার আম যখন মোলদাভিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রাতনিধ নির্বাচিত হই, আমি অংশগ্রহণ কার শব্দের সঙ্গে সংগ্রাম 
বিষয়ক, প্রতিবেশ মাঁলনকরণের জন্য দায়ত্ব বিষয়ক, নদ", হৃদ ও বনাণুল 
সংরক্ষণ বিষয়ক আইনাদি প্রণয়নের কাজে । জলাশয়সমৃহ প্রতিরক্ষা 
বিষয়ক আইন মোল্দাভিয়ায় কীভাবে পালিত হচ্ছে তা দেখার জন্য 
একদল প্রাতানাধ প্রজাতন্দের 'বাঁভন্ন স্থান সফরে যান এবং আম 
তাঁদের নেতৃত্ব দিই। 

নির্বাচকদের অনুরোধে প্রাতনিধ সলোভওভা একি সঙ্গীত 
বিদ্যালয় খু'লিয়েছেন। তাঁর সুপারশে নতুন আবাসিক এলাকাগুলোতে 
কয়েকাঁট স্কুল 'নার্মত হয়েছে। নীস্তারের তারে পুরোপুরিভাবে 
পদনার্নির্মত হয়েছে শহরের বিশ্রামাণ্চল। 
ভালোন্তনা সলোভওভা তিরাসপল শহর সোঁভয়েতের প্রাতিনাধ 
নির্বাচিত হন। তাঁর সঙ্গে নির্বাচিত হন কারখানার আরও দশ জন 
শ্রীমক ও শ্রামিকা। প্রসঙ্গত, মোল্দাভিয়ার স্থানীয় সোভিয়েতসমূহে 
আছেন প্রায় ১৭ হাজার মাঁহলা প্রাতানাধি। 

ভালোন্তনা সলোভিওভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তার বোরয়ে 
আসার পর আম ম্যারিয়নকে বললাম : 

_ কিন্তু আপাঁন আসল প্রশ্নাটই তো করলেন না: নারীরা কেন 
এখানে কাজ করছে ?. 

_ সে তো আম নিজেই দেখতে পাচ্ছি... 


পেশার ক্ষেত্রে নিষেধাজা 


_ সমানাধিকার অর্জন ক'রে সোভিয়েত নারীদের এখন হয়তো 
পৃরুষের সঙ্গে সমস্ত পেশায়ই যাওয়া উচিত, কী বলেন? -- জিজ্ঞেস 
করেন ম্যারয়ন। -- তারা পুরুষের সঙ্গে কয়লা খনিতে কাজ করবে, 
ধাতু গলাবে কিংবা রাসায়ানক উদ্যোগের ক্ষাতকর কর্মশালায় খাটবে, 
আর তাতে ক'রে নিজেদের স্বাস্থ্যের ভীষণ হানি ঘটাবে, মাতৃত্বের মহান 
দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে। 
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- নারীদের শোষণের নতুন রুপ' সম্পকিতি কল্পকাহিনী নতুন 
কোন ব্যাপার নয়। এ ধরনের কল্পকাহিনী লোনন বহুকাল আগেই 
নাকচ ক'রে দিয়েছেন। তিনি 'লখেছেন : “..সমাজতন্তীরা যখন সমতার 
কথা বলে, তখন তারা সর্বদা বোঝাতে চায় সামাঁজক সমতা, সামাঁজক 
সমতা নয়। 

শ্রম ও শ্রমের মজ্যারর ক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার উপভোগ 
করার মানে মোটেই এ নয় যে উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের সমান 
প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, নারীরা যেকোন চাকুঁরতে 
যোগ দেবে না, তারা যোগ দেবে একমান্র সেই চাকুঁরিতে যা তাদের শীল্ত, 
সামর্থ ও স্বার্থের উপযোগী এবং ঘরসংসার করতে, শিশু লালনপালন 
করতে বাধা দেয় না। 

আজ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক দ্বিতীয় প্রযক্তীবদ, ডিজাইনার __ 
নারী । অনেকগুলো পেশায় নারীরা পুরুষদের পেছনে ফেলে এগিয়ে 
গেছে কিংবা অজ্পকালের মধ্যেই ছাঁড়য়ে যাবে। রেল হীঞ্জনের ড্রাইভারদের 
মধ্যে আগেরই মতো পুরুষদের আধিপত্য অব্যাহত রয়েছে। নারীদের 
এই চাকুরতে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। ১২০০ প্রধান শ্রামক পেশার 
মধ্যে সবগুলোতে কিন্তু মেয়েদের নেওয়া হয় না। স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষাতকর এবং অত্যধিক পারিশ্রমের কাজগুলো নারীদের জন্য রাষ্ট্র এবং 
ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক 'নাষিদ্ধ। 

_- এখানে কোন পরস্পরাবরোধিতা নেই? -- জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারিয়ন। 

-_ আসুন, আইনের 'দকে লক্ষ্য করা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সংবিধানের ৩৫ ধারাতে বলা হচ্ছে: 'সোভয়েত ইউনিয়নে নারী ও 
পদরদূষ সমান অধিকার উপভোগ করে। এই সমস্ত অধিকারু বাস্তবাঁয়ত 
হয় শিক্ষা ও পেশাগত প্রস্তুতি লাভের ক্ষে্রে, শ্রমের ক্ষেত্রে, শ্রমের জন্য 
রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে পুরুষের সঙ্গে নারীকে সমান 
সুযোগস্মীবধা দানের মাধ্যমে । তাছাড়া 'নারণদের শ্রম ও জ্বাচ্থ্য রক্ষা 
সংক্রাস্ত বিশেষ ব্যবস্থাঁদও' এই সমস্ত আঁধকারের বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত 
করে। 

অন্য কথায়, আমাদের দ্বারা উপস্থাপিত উদাহরণে যাকিছ প্রথম 
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দৃষ্টিতে অসমানাঁধকার বলে মনে হতে পারে তা আসলে কিন্তু হচ্ছে 
নারীদের জন্য রাষ্ট্র নির্ধারিত বিশেষ সৃবিধা। মাতৃত্বকে এক সামাঁজক 
কর্তব্য হিসেবে স্বীকার ক'রে রাম্ট্র নারীদের প্রাতি াবশেষ যত্র প্রদর্শন 
করে। 

সোভিয়েত রাষ্ট্রই ইতিহাসে সর্বপ্রথম কর্মরত নারীদের চ্বাস্থ্য 
রক্ষা বিষয়ক আইন গ্রহণ করে। ১৯১৮ সালে শ্রম বিষয়ক প্রথম 
সোভিয়েত আইনগুলোর দ্বারা বিশেষ কঠিন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর 
উৎপাদনগ্লোতে নারীদের শ্রম নিয়োগ 'নাষদ্ধ করে দেওয়া হয়। 
১৯৩২ সালে নাষদ্ধ কাজগুলোর একটা তাঁলকা অনৃমোঁদত হয় 
যাতে ৮০টরও বেশি পেশার উল্লেখ থাকে । বছরে বছরে এই তালিকা 
বৃদ্ধ পেতে থাকে । যেমন, খনিতে, ভূগভস্থ ির্মাণকার্যে এবং মংস্য 
শিল্পের জাহাজগুলোতে নারাঁদের শ্রম 'নাষদ্ধ হয়ে যায়। 

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব অনেকগুলো নতুন পেশা সৃম্টি করেছে। 
স্বভাবতই, বিভিন্ন অবস্থান থেকে, তার মধ্যে নারী দেহে শ্রম পাঁরাস্থৃতির 
কীরুপ প্রভাব পড়ে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও, এই সমস্ত পেশার বিশদ 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়েছিল। সোভিয়েত সরকারের নির্দেশে বেশকিছ_ 
রাম্দ্রীয় সংস্থা ট্রেড-ইউনিয়ন আর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিলে 
সমস্যাটি গভীর ও পুত্খানুপুজ্থভাবে গবেষণা করে। প্রাপ্ত তথ্যাঁদর 
ভীত্ততে সোভিয়েত ইউীনয়নের মীন্দ্রপারষদ এবং সোভিয়েত ট্রেড 
ইউনিয়ন ১৯৭৮ সালে 'জাতীয় অর্থনীতিতে কর্মরত নারীদের শ্রম 
প্রকাশ করে। তাতে নারীদের শ্রম রক্ষা-ব্যবস্থা আরও বিকাশ লাভ করে। 
একই সঙ্গে অনুমোদিত নতুন তাঁলকাটিতে শ্রমসাধ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষীতকর ৪৬০ রকমের পেশা ও কাজ অন্তভূক্ত হয় যাতে নারীদের 
গ্রহণ করা হবে না। তার মধ্যে পড়ে অনেকগুলো রাসায়নিক উৎপাদন, 
এয়ারোস্লেজের ড্রাইভারের পেশা । 

এ সমস্তাকছ প্রযোজ্য ১৮ বছরের বোশ বয়সের নারীদের ক্ষেত্রে 
আর ১৬-১৮ বছর বয়স মেয়েদের জন্য অনেক বেশি বাধানিষেধ রয়েছে 
এবং তা আরোপ করা হয়েছে এই বয়সের বায়োসাইকোলাজক্যাল 
বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করেই। 

এখন প্রশন জাগতে পারে: সেই সমস্ত নারীর কা হবে যারা এত 
কাল নতুন তালিকাভুক্ত পেশা অন্যায়ী কাজ করে আসছে? তাদের 
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পেশা অনুসারে অন্যান্য প্রাতিষ্ঞানে কাজ দেওয়া হবে কিংবা তারা নতুন 
পেশা আয়ত্ত করার সুযোগ পাবে। 'শিক্ষালাভের সময় নারীরা যাতে 
আর্ক অসৃবিধা ভোগ না করে তার জন্য ছ'মাস তাদের পূর্বেকার 
মাসিক বেতনই দেওয়া হয়। 'নাষদ্ধ কাজ থেকে নারাঁদের মুক্তি দেওয়া 
হয় সুপরিকাঁজ্পতভাবে। 

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে বহু ধরনের 
উৎপাদনে এখন যল্তায়িত ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধাত ব্যাপকভাবে চালু হচ্ছে 
এবং বছরে বছরে ওই সব উৎপাদনে নারীর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে 
চলেছে। এই ধারাটি এটাই প্রমাণ করে যে ভাঁবষাতে হয়তো নারীদের 
জন্য পেশাগত বাধানিষেধের কোন প্রয়োজনই থাকবে না। তারা কেবল 
মেশিন চালাবে, আর মোশনগুলো শ্রমসাধ্য ও ক্ষাতির কাজ সম্পন্ন 
করবে। 


শ্রমের ক্ষেত্রে সমানাধকার 


_- 'কস্তু নারীদের মাতৃত্ব বলে একটা জিনিস রয়েছে। _- বলেন 
ম্যারয়ন। -- কে গভ'বতঈ নারীকে কাজে নেবে, কে তাকে ষোলআনা 
কমর্শ বলে গণ্য করবে? তাকে যখন খাঁশ কাজ থেকে বার করে দেওয়া 
যায়। 

_- কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভবতণ ও স্তন্যদায়ী নারীকে কাজে 
নিতে অস্বীকার করা কিংবা চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা আইনত 
দণ্ডনীয়। 

-_- সন্তানের জন্ম উপলক্ষে নারীরা কত 'দিনের ছুটি পায় ? 

- অন্তঃসত্তাবন্থা এবং সন্তান প্রসবের জন্য নারীদের প্রায় চার 
মাসের ছুটি দেওয়া হয়। তারা কত বছর কাজ করছে 'কংব্রা কত বছর 
দ্রেড ইউনিয়নের সদস্য আছে তা 'নার্বশেষে ওই ছৃঁটির সময় তারা 
পূর্ণ বেতন পেয়ে থাকে। শিশুর এক বছর পূর্ণ না হওয়া পযন্ত 
মা ইচ্ছে করলে কাজ না-ও করতে পারেন। তাঁর চাকার বজায় থাকে, 
এবং তাঁর চাকুরি জীবন থেকে ওই এক বছর বাদ পড়ে না। 

- শিশু যাঁদ অসস্থ হয়ে পড়ে ? 

_ মাকে ছুটি দেওয়া হয়। শিশুর সেবাশুশ্রুধার সময় তিনি ভাতা 
পান। 
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_- সম্ভানবতী নারীর পক্ষে অর্ধেক দিন কাজ করা কি সম্ভব? 

-__ সম্ভব। এমতাবস্থায় নারীর বার্ধক ছুটি থেকে 'দিনের সংখ্যা 
কমানো হয় না কিংবা তার পেন্সনের বয়সেও কোনরূপ অদলবদল 
ঘটানো হয় না। 

- আচ্ছা বলুন তো, নারীদের কাজে নেওয়ার ব্যাপারে সোভিয়েত 
প্রীতষ্ঠানসমূহের পরিচালকদের মনোভাব কীর্পঃ কর্তার যে মুনাফা 
চাই, আর ভাবী জননী কিংবা সম্ভতানবতাী নারী এ উদ্দেশ্য 'সাদ্ধর পথে 
প্রতিবন্ধকস্বরূপ। তা নয় কি? এ প্রসঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানের আধকর্তা 
কী বলবেন? 

আম একখান গাইড বৃক নিলাম। চোখে প্রথম যে-নম্বরটি পড়ল 
সেখানেই ডায়েল করলাম -_ মস্কোর গ্রাইনাডং মেশিন কারখানা । 
'রাঁসভার ধরলেন উপ-অধিকর্তা ইউর সারেভ। আমার কথা শুনে তিনি 
বললেন : 
_- অবশ্যই পাঁরিকজ্পনা হচ্ছে পাঁরকল্পনা। তা কেবল পৃরণই নয়, 
আতপূরণও করতে হয়। এর্‌প হচ্ছে আমাদের কাজ। নারী যখন 
অন্তঃসত্বাবস্থা হেতু ছুটিতে চলে যায় -_ আর তাদের সংখ্যা কারখানায় 
প্রায় ৯০০ -_ তখন আমাদের সমস্তঁকছন পুনর্গাঠত করতে হয়। এর্‌প 
অবস্থা অবশ্য পারিকল্পনা সম্পাদনের কাজ জাঁটল করে তুলে। 

জাঁটল অবস্থা থেকে কীভাবে বার হই? নবপ্রসৃতা নারীর জায়গায় 
আমরা অন্য কোন কমর্কে নিই। আর এক বছর বাদে ওই নারী কাজে 
থেকে যান। কয়েক জায়গা খাল আছে, যেকোন একাঁট 
বেছে নিন। ৰ 

-_ কল্পনা করা যাক যে প্রাতজ্ঞানের আঁধকর্তা নারীদের কাজে 
নেওয়ার ব্যাপারে 'িবরুপ মনোভাব পোষণ করছেন 2. 

_- প্রাতিজ্ঞানে এ ধরনের সংঘর্ষ কখনও দেখা দেবে না। তার কারণ, 
স্বার্থ রক্ষা করে। দেশে নারীর প্রাত বৈষম্যের এর্‌প অন7্পাস্থিতকে 
আম 'সামাজক ন্যায়াবচারের ব্যারোমিটার' বলেই আঁভাঁহত করব। 

ইউাঁর সারেভকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে 'রিসিভারাঁট রেখে দিলাম। কিন্তু 
আলাপ শেষ হল না। তা খুবই স্বাভাবিক: ম্যারিয়ন জেকসন -_ একজন 
ট্রেড-ইউীনয়ন কম, শ্রমের ক্ষেন্রাটি তাঁর কাছে বিশেষ আগ্রহজনক। 
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-- আপনাদের দেশে নারীরা রান্রবেলা কাজ করে? -- জিজ্ঞেস 
করেন তিনি । 

-- শ্রম আইনের ৬৯ ধারাতে বলা হয়েছে যে রান্রবেলা (রাত ১০টা 
থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত) নারীদের কাজে লাগানো নাষদ্ধ। তবে জাতীয় 
অর্থনীতির কয়েকটি ক্ষেত্রে __ যেখানে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে __ 
অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে নারীদের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। 
সেখানে তারা কাজ করে নিধাঁরত সময়ের চেয়ে এক ঘণ্টা কম। 
রান্নিকালীন কাজে কোন অবস্থাতেই গর্ভবতাঁ নারীকে, স্তন্যদায়ী মা-কে 
আর যে-নারীর এক বছরের কম বয়সের সন্তান রয়েছে তাকে নেওয়া হয় 
না। 

এখানে আরও একটি ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
হালের বছরগুলোতে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানে 
যেখানে প্রকোশাঁলক কারণে ২৪ ঘণ্টা কাজ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন 
নারীদের রান্রকালীন কাজ থেকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরুন, 
সেল্‌লোজ-কাগজ 'শজ্প, রাসায়নিক শিজ্প। ইভানভো জেলার কাপড় 
কারখানাগ্লোতে রান্রের শিফট একেবারে কাময়ে দেওয়া হয়েছে __ 
প্রত্যেক শ্রমিকা মাসে কেবল দ্বার রাত্রের শিফটে কাজ করে (প্রাত 
১৪ 'দিন পর একাঁট শফট)। 

_ আমাদের ইংলন্ডে কলকারখানার মালিকরা মনে করে: সন্তানের 
জল্ম ও তার লালনপালন নারীদের দীর্ঘকালের জন্য কাজ থেকে সরে 
থাকতে বাধ্য করে, তাই প্রতিষ্ঠানে তাদের পেশাগত শিক্ষা লাভের 
সৃযোগদান মোটেই লাভজনক নয়। পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের 
দরুন ক্রমশই আধক সংখ্যক নারী চাকুরি পাচ্ছে না, -__ কারণ তাদের 
আভজ্ঞতা খুবই কম। 

আপনাদের এখানে ব্যাপারস্যাপার কেমন 2 ধরুন, তরুণী মা, তার 
কোন পেশা নেই, কিন্তু সম্তান জল্মের পর তার পেশা আয়ত্ত করার ইচ্ছে 
হল? 

_- দুটি উপায় আছে। প্রথমট হচ্ছে: দেশের পেশা ও প্রযুক্তিগত 
শক্ষা প্রাতভ্ঠানগলো প্রাত বছর ২০ লক্ষাধক দক্ষ শ্রামক প্রস্তুত করে। 
তাদের এক-তৃতীয়াংশই নারী। দ্বিতীয় উপায়াট: আঁধকাংশ নারীই 
পেশাগত শিক্ষা লাভ করে সরাসাঁর উৎপাদনের ক্ষেত্রে, আভজ্ঞতা বাদ্ধর 
কোর্সে শ্রমের অগ্রণী পদ্ধাতর স্কুলে। 
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-_- কিন্তু আপান নিশ্চয়ই মানবেন যে সন্তানবতা নারীর পক্ষে 
(যোঁদও তার সন্তানেরা শিশ; লালনাগার ও 'কিণ্ডারগার্টেনে থাকে) কাজের 
পর পড়াশোনা করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তার এত সময়ই বা 
কোথায় ? 

-- কলকারখানার কর্তৃপক্ষ, সামাজিক সংগঠনগ্‌লো এরূপ ব্যাপার 
ধিাবেচনা করে এবং তারা পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধিতে আগ্রহশী নারীদের 
আতরিক্ত সূযোগদানের চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, মস্কোর করায় 
প্রলেতারি' নামক মোঁশন-নির্মাণ কারখানার কথাই বাঁল। যে-সমস্ত নারীর 
অল্প বয়স্ক সন্তান আছে তাদের আভক্ঞতা বাঁদ্ধর জন্য কারখানায়ই 
বিশেষ কোর্স চালু রয়েছে। ওখানে তারা কাজের সময় শিক্ষা লাভ 
করতে পারে । তাতে তাদের বেতন কমে যায় না। ভোলগোণ্রাদের তৈল- 
মোশন-নির্মাণ কারখানার শ্রামকারাও বিশেষ কোর্সে পড়াশোনা করে 
এবং ওখানে ক্লাস শুরু হয় শিফট শেষ হওয়ার দুস্বণ্টা আগে । আমি 
কিয়েভের স্বয়ধন্ুয় মেশিন-নির্মাণ কারখানার একদল শ্রমিকার সঙ্গে 
আলাপ করি। তারা এমন সব কাজে নিষক্ত ছিল যেখানে কোন জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয় না। তারা পেশা আয়ত্ত করতে চাইলে তাদের জন্য তিন 
মাসের কোর্স খোলা হয়। তারা কাজের সময় পড়াশোনা করত এবং 
পুরে বেতনও পেত। এই ভাবে নারীরা কারখানার খরচে পেশা আয়ন্ত 
করতে সক্ষম হল। 

সেই সঙ্গে এটাও উল্লেখ করা উচিত যে এখানে সবাঁকছুই চমংকার 
নয়। ব্যাপক সংখ্যক নারীকে সামাঁজক উৎপাদনে আকর্ষণ করার মতো 
এরপ প্রগাঁতশনল প্রন্লিয়া নতুন কিছ সমস্যা সৃম্টি করে। উদাহরণস্বরূপ, 
এমনাক পেশাগত শিক্ষার সর্বোচ্চ মানের পরিবেশেও নারীর আভিজ্ঞতা 
পুরুষের আঁভজ্ঞতা থেকে পিছিয়ে আছে। 

তা খুবই স্বাভাঁবক। কর্মরত নারী মা হওয়ার পর 'না্দন্ট কালের 
জন্য সমাজের পক্ষে উপকারী শ্রম ত্যাগ করতে বাধ্য। তার পেশাগত 
শিক্ষার মান যত উচ্চ, তার কাজ যতই জটিল, করম্মীবরতি ততই 
অনুভবনীয়। এ কথাঁট প্রযোজ্য সমস্ত কর্মরত নারীর ক্ষেত্রে _ 
বৈজ্ঞানিক কর্মীর ক্ষেত্রে, ইঞ্জনিয়রের ক্ষেত্রে কংবা সক্ষম যল্লপাতি 
নির্মাণ ও বেতার শিল্পে নিষুক্ত নারীদের ক্ষেত্রে । 

তাই আনবার্ধ কর্মীবরতি সত্বেও নারীদের আভিজ্ঞতার উচ্চ মান 
যাতে বজায় থাকে এবং সে আভজ্ঞতা যাতে ক্রমশই বিকাঁশত হয়ে উঠে 
সেই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ জুড়ে বিশেষ ব্যবস্থাদ গৃহাঁত হচ্ছে 


সপ্তম অধ্যায় 


সাংবাদিকের নোটবই থেকে 


আমি সাংবাঁদক। দেশের 'বাভন্ন স্থানে ভ্রমণের সময় আমায় 'বাভন্ন 
জাতি, পেশা ও চারন্রের নারীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে হয়েছে। তাই 
আমার নোটবইয়ে সোঁভয়েত নারীর প্রাতকাতর অসংখ্য নকসা রয়েছে। 
এই সমস্ত নক্সা আমার মধ্যে এই প্রত্যয় জাগিয়েছে যে সোভিয়েত 
ইউনিয়নে সম্পূর্ণ নতুন এক নারণ চরিত্র গড়ে উঠেছে। এ নারী শাক্ষত 
এবং আপন সৃজন শাক্ততে 'বিশ্বাসী। বিভিন্ন নারীর সঙ্গে কথা বলে 
বুঝতে পারলাম যে তাদের সবার সাধারণ গা হল -_ নিজের 
দাঁয়ত্ব বোধ। 

নরিল্‌্স্ক্‌ শহরের খান ও ধাতু শিজ্প উদ্যোগের প্রধান ভূতত্ববিদ 
ইয়েকাতেরিনা সুখানভার সঙ্গে আলাপ করে আমি খুবই আনন্দিত 
হয়োছিলাম। ইয়েকাতোঁরনা সুখানভা তাঁর সহকমর্দের সঙ্গে মিলে 
মূল্যবান আকিকের খ্যাত তাল্নাখ উৎসঁট আঁবজ্কার করেছেন। 
[তিনি কেন এত কঠিন কাজে নিযুক্ত রয়েছেন? 

তাঁর উত্তরটি হচ্ছে এই: 

_- আমাদের উদ্যোগগাঁটর বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থাশহয়েছিল। 
আকিকের ভাণ্ডার ফুঁরয়ে আসাছল। কাঁচামালের অভাবে তুন্দ্রায় 
নার্মত অপূর্ব সুন্দর শহরটি মারা যেত। তার অদৃষ্ট অনেকাংশে 
নির্ভর করছিল আমাদের অর্থাৎ ভূতত্ববিদদের উপর। আমরা কঠোর 
অনুসন্ধানকার্য চালাই। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা বলোছিলেন: আকাঁরকের 
ভান্ডার ফুরিয়ে গেছে, খুজে কোন লাভ হবে না। কিন্তু আমরা তাঁদের 
কথায়. কান দিই নি। আমার পরিচালনাধীন ভূতাত্বিক দলটি তাল্‌নাথ 
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নদীর তীরে আকারিকের সমৃদ্ধ একটি উৎস আবিচ্কার করে। তার ফলে 
আমাদের উদ্যোগ কাঁচামাল পেল এবং বহু বছর নিশ্চিন্তে কাজ করে 
যেতে পারে। 


উদ্দেশ্য __ পাত্র পূর্ণ করা নয়, মশাল জবালানো, 


জীবন। এই মাঁহলাটি 1শশুদের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক রোগগুলোর 
চিকিৎসা করেন। তাঁর নাম -- নাতালিয়া িসৃলিয়াক। তিনি শিশু 
চিকিংসক। 

তাঁর বই পড়ে পরাঁক্ষা দেয় মোঁডকেল ইনাস্টাটউট ও মেডিকেল 
স্থান থাকে না। অধ্যাপকা নাতালয়া কিসূলিয়াক শিশু চাকংসার 
বিষয়ে ১৪০খানি ছোটবড় বই লিখেছেন। তানি সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
চাকংসা বিজ্ঞান আকাদমির কোরেসপশ্ডিং সদস্য। তিনি শিক্ষকতা 
করেন মস্কোর দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় মেডিকেল ইনস্টিটিউটে। কিসালয়াক 
হচ্ছেন শশশন চাঁকৎসা” নামক প্রকার প্রধান সম্পাঁদকা। 
নাতালিয়া কিসাঁলয়াকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে কোলাহলপূর্ণ 
বক্তৃতা কক্ষে নয়, ক্লিনিকের নীরবতার মধ্যে নয়, মল্্ণালয়ে। তাঁর গায়ে 
শাদা স্মক ছিল না, মাথায় ছিল না টুপ, এবং তিনি বসে ছিলেন 
কিসালয়াক -_- রাশিয়া ফেডারেশনের উপ-স্বাস্থ্যমন্লী। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বৃহত্তম প্রজাতন্ম __ রাশিয়া ফেডারেশনে মাতৃত্ব ও শৈশব 
রক্ষার দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত রয়েছে। 

__ নারীর কাঁধে এরূপ বোঝা আপনার কাছে খুব ভারী মনে হয় 
না? 

মজার কথা হচ্ছে এই যে প্রশ্নটি আমি করি নি, করেছেন খোদ 
নাতালয়া কিসাঁলয়াক। শুনে তো আম ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে পাঁড়। তবে 
আম আগে থেকেই বলে রাখি যে আমাদের আলাপের শেষে প্রশ্নাটির 
উত্তর দেন নাতালয়া কিসলিয়াকই। 

আর আপাতত সহালাপীর কাছে আমার প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে: 
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- আপনি কেন শিশু চিকিৎসক হয়েছেন ? 

-- আমায় পেশা বাছতে হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে। 
তখন আঁম স্কুল শেষ কাঁর। ওই সময় লক্ষ লক্ষ শিশু মা-বাবাকে 
হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়ে। ওদের সাহায্য করার প্রবল বাসনাই আমায় 
নিয়ে যায় সারাতভ শহরের মেডিকেল ইনস্টিটিউটের শিশু চিকিৎসা 
অনুষদে 

আপনি হয়তো একটি প্রবচন শুনেছেন: শুদের স্বাস্থ্য হচ্ছে 
জাতির স্বাস্থ্য । তাই বুঝতেই পারছেন জাতির ভাঁবষ্যং জীবনের উপর 
শিশু চিকিৎসকের বেশ হাত আছে। এ কি প্রলোভনজনক নয় ? 

আমি শিশদ চাকংসক হয়োছ আরও একটি কারণে । দেশে প্রচুর 
ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা সবাই বিনা খরচে চিকিৎসা সহায়তা লাভ করতে লাগল। 
সোভিয়েত 1চাকৎসা বিজ্ঞানের 'ভীত্ত বলতে কোনাকছু ছিল না: সমগ্র 
বিশাল জার রাশিয়ায় শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল কুল্লে ৯ট। প্রাতি 
বছর সন্তান প্রসবের সময় মারা যেত ৩০ হাজার নারা। 

আজ সোঁভয়েত ইউনিয়নে ডাক্তারের পেশায় নারীদেরই একচেটিয়া 
আধিপত্য । 

_- সোভিয়েত আমলে দেশে শিশু মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। 
কিস্তু এমনাকছু রোগ আছে যেগ্দলোর সঙ্গে সংগ্রাম চালানো বিশেষ 
জঁটল কাজ। যেমন ধরুন, শিশুদের রক্তের লিউকোসিস। এই সমস্যা 
নিয়ে আপানি তিনখানি বই িখেছেন। দয়া করে সমস্যাটি সম্পর্কে কিছু 
বলুন। 

_- সোভিয়েত দেশে বহু শিশু ব্যাধিই (যেমন বাত, শ্বাস যন্ত্রে 
রোগ, বৃক্ধ রোগ) আজ সাফল্যের সঙ্গে সারানো যাচ্ছে। কিন্তু তা সর্বেও 
লিউকোসস ধরনের কিছ মারাত্মক রোগ আজও ণবশেষ জাঁটল' 
রোগের তালিকায় রয়ে গেছে। লিউকোঁসসের সঙ্গে _ মাধাত্বক রক্ত 
রোগের সঙ্গে সংগ্রাম পারণত হয় আমার জাবনের লক্ষ্যে। 

আগে ক্যান্সারের সঙ্গে সংগ্রামের তিনটি উপায় আমাদের জানা 
[ছিল _- রোডিওথেরাঁপ, অস্্রোপচার, কেমোথেরাপি। এক্ষেত্রে নতুন 
চিকিৎসা পদ্ধাতাঁটর নাম হচ্ছে ইমিউনোথেরাঁপ। 

আজ আমরা কিছুটা সাফল্য অর্জন করোছি। এই সম্প্রাত কালেও 
যেরোগ সারানো যেত না বর্তমানে তা থেকে বেশ কয়েকটি শিশুকে 
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বাঁচানো গেছে । আমাদের কাছে এমনাক 'দীর্ঘায়ুদের একটি গ্রুপ* পর্যন্ত 
আছে। কেবল গ্রুপ, এ হচ্ছে আমাদের কাজের শুরু মান্র। 

আমরা মনে কার যে ইমিউনোথেরাঁপির সঙ্গে কেমোথেরাপির সংযোগে 
ওনকোলাঁজর অনেকগুলো সমস্যা সমাধান করা যাবে। লিউকোপসিসকে 
হার মানতেই হবে। 

-- আপাঁনি তিনটি অর্ডারে ভূষিত হয়েছেন। তার মধ্যে আছে 
শ্রমের লাল পতাকা অর্ডার, ২৫ বছরের শিক্ষকতার জন্য পুরস্কার। 
একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আপনার দৃষম্টিভাঙ্গ কী? 

_ উদ্দেশ্য হচ্ছে পান্র পূর্ণ করা নয়, মশাল জবালানো”। আমার 
এই দূঢ় বিশ্বাস আছে যে শিক্ষকতা করা যায় একমান্ন তখনই যখন কারো 
মধ্যে ছাত্রদের কিছ বাঁধাধরা সূত্র নয়, জ্যান্ত ভাবধারণা দেওয়ার প্রবল 
বাসনা জাগে। আম সর্বদাই লেকচারের আগে পাঁরকজ্পনা তোর কারি, 
কিন্তু তা সত্বেও আমার লেকচার আগাগোড়া বাঁধাবু'ল থেকে মুক্ত। 
লেকচারের সময়ও আমার অনুসন্ধানকার্য অব্যাহত থাকে। 

আর এবার নারীর কাঁধে এরূপ বোঝা কতটা ভারী সে সম্পর্কে 
দু-একটা কথা, -- বলে যান নাতালয়া 'িসালয়াক। -_- সাঁত্যই, নারীর 
জীবন এখন অনেক জাঁটিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তার শ্রেম্ঠতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 
যেমন, আমি শিশুদের 'াকৎসা করছি, ভাবী ডাক্তারদের জ্ঞান দান 
করাছ। আম মন্ত্রণালয়ে কাজ কাঁর, এবং তাতে নারী ও শিশু চাকংসা 
কেন্দ্রগুলোতে . (কেবল এক রাশয়া ফেডারেশনেই এগুলোর সংখ্যা 
১২,১২১) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার নতুন সমস্ত পদ্ধতি যথাসম্ভব দ্রুত 
গতিতে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সাক্রয়ভাবে সাহায্য করতে পাঁর। 
শিশুদের রোগমুক্ত ক'রে আম অপরিসীম আনন্দ লাভ করি। হাজার 
হাজার সোভিয়েত শিশু চাকৎসকের মধ্যে আমও যে একজন এই 
ভাবনাঁট আমায় আনন্দিত করে। 


সাধারণ মচ্কোবাদিনণ 


_ আপনি পুরুষকে 'তাঁড়য়ে' 'নিজেই ডাইরেক্টরের গাঁদতে বসে 
পড়লেন ? -_ ঠাট্রাচ্ছলে আম জিজ্ঞেস করলাম গালিনা কুজনেৎসোভাকে। 
আমাদের আলাপ হয় মস্কোর 'কলোবোক' নামক ব্যবসায়-উৎপাদনশী 
প্রতিষ্ঠানে । গালিনা কুজনেংসোভাই তা পরিচালনা করেন। 
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_ আরে না! _ একটু বিহবল হয়ে বলেন তিনি। _ আমি নিজে 
'তাড়াই, শন, খোদ কাঁর্দলই আগের ডাইরেক্টরকে 'তাঁড়য়েছে'। 
প্রাতষ্ঠানের লাভ তো দূরের কথা, কেবল লোকসানই হচ্ছিল... 

- আপনার কর্ম জীবন কাঁভাবে শুরু হয়? 

_- রান্নাঘর থেকে... 

গাঁলনা কুজনেংসোভা বাস করতেন মা-র সঙ্গে, যিনি ছিলেন 
পেশাদার পাচিকা। গালিনার বাবা নাংঁস জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধের 
বছরগুলোতে ফ্রন্টে মারা যান। গাঁলনা দেখতে দেখতে মা-র কাছে 
রান্নার কাজ শিখে ফেলেন। স্কুল শেষ করার পর তিনিও মায়ের সঙ্গে 
একই প্রাতিষ্ঠানে কাজ করতে লাগলেন। তারপর ভার্তি হলেন মস্কোর 
প্লেখানভ জাতীয় অর্থনশীত ইনাঁস্টটিউটের সান্ধ্য বিভাগে । 

ইঞ্জনিয়র-টেকনোলাজস্টের ডিপ্লোমা লাভ করলেন। তারপর একটি 
ক্যাণ্টিনের ডাইরেক্টর হলেন। ছ'বছর বাদে তান বৃহৎ ও জটিল একটি 
প্রতিষ্ঠান পাঁরচালনার দায়িত্ব পেলেন: একই ছাদের তলায় শিল্প 
কর্মশালা, দোকান, কাফে। আগের অমনোযোগী ডাইরেক্টর সমস্তাকছুই 
পণ্ড করে রেখোঁছলেন। 

কুজনেংসোভার কাছ থেকে যা প্রয়োজন ছিল তা হল তাঁর জ্ঞান, 
উৎপাদন পরিচালনার আভজ্ঞতা, লোকেদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা । 

ডাইরেক্টর এই নারী প্রাতিজ্ঞানটির কমর্দের মনোযোগ সহকারে 
অধ্যয়ন করতে লাগলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি কি নিজস্ব দক্ষতা অনুযায়ী কাজ 
করছে? তার 'বিদ্যাব্দাদ্ধ কতটুকু? লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা 
আছে কি? 

কর্ম সংস্থান বিভাগে কাজ করতেন মিশুক ও মিম্টি এক তরুণী 
মাঁহলা, _- নাম তাঁর 'লাঁদয়া আর্সেন্তেভা ৷ কুজনেৎসোভা তাঁকে কাফে 
পাঁরচালনার ভার 'দলেন। আর তাঁর জায়গায় বসালেন মধ্যবয়স্ক এক 
মাঁহলাকে যাঁর পছন্দ হত ঝামেলাহশন কাজ । আ্যাকাউণ্টে্ট সভেংলানা 
গেনেরালভা বিশেষ এক কোর্স শেষ করার পর রেশ্রিজারেটর বিভাগের 
মেশিনচালক হতে পারলেন। কর্মশালায় আমন্রিত হলেন আভিজ্ঞ 
শ্রীমকারা। | 

শিল্পীরা যখন কাফের অভ্যন্তর ভাগ সাজানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন, 
ডাইরেক্টর নিজে রান্নাঘরের দায়িত্ব নিলেন। তান কেবল একজন হীঞ্জনিয়র 
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আর পারচালকই নন, ভাল পাঁচিকাও। নতুন খাবার তোর ক'রে 
মস্কোবাসীদের দৃম্টি আকর্ষণ করলে ক্ষতি কী? 

সাঁত্যই দেখা গেল যে অনেক মস্কোবাসীঁ কাফেতে আসতে লাগল। 
নতুন খাবার পছন্দ হল কেবল যোলআনা পার্থিব পেশার মানূষেরই নয়, 
মহাকাশ বিজয়ীদেরও। বহ্‌; মার্কন মহাজাগাঁতক বিশেষজ্ঞ কুজনেংসোভার 
কাফেতে একাধিক বার দুপুরের খাবার খেয়েছেন। কীভাবে ভাল রুশ 
খাবার তৈরি করতে হয় তাঁরা এমনকি তা 'লিখেও গেছেন। ডাইরেক্ুর 
আমায় দুটি অটোগ্রাফ দেখালেন -_- ওগুলো মার্কন মহাকাশচর 
ইয়ৌলসেয়েভের। 
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_- তা এখন প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম কেমন চলছে ? -_ আম জিজ্ঞেস 
করলাম ডাইরেক্টরকে। 

-- ভালই চলছে। নির্ধারত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে চমংকার ৷ হালে 'দিনে 
লাভের পারমাণ দ্বিগুণ বেড়েছে। 

__- তাতে কমের বেতনের পাঁরমাণে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি ? 

-_- পারকঞ্পনার অতিপূরণ হলে প্রাত মাসে বোনাস 'মিলে। 
অনেক সময় তা বেতনের ৮০ শতাংশে গিয়ে পেশছে। কমাঁদের সবাই 
আপন আপন পেশার ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করছে, এবং তা শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা ও গ্‌ণ বৃদ্ধিতে বড় এক ভূমিকা পালন করে। পাঁচিকারা 
আঁভজ্ঞতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ছয় মাসের বিশেষ কোর্স শেষ করেছে। 
অনেক কমাঁ তরুণ শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুলে, ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করে। 

_- নারীরা যখন পরণীক্ষা দিতে যায়, কিংবা গর্ভাবস্থা ও সন্তান 
প্রসবের জন্য ছুটিতে চলে যায় তখন আপনাদের চলে কীভাবে ? 

_ 'কলোবোক" সর্বদাই কাজ করে। তার কাজে কখনও ব্যাঘাত 
পড়ে না। আমাদের প্রত্যেক কমর্টর একাধিক পেশা জানা আছে। তাই 
চলে যায়। 


কর্মীদন শেষ। 
..আমরা গাঁলনা কুজনেংসোভার বাঁড়তে গেলাম। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই 
প্রথমে চোখে পড়ল অনেক বই। কুজনেধসোভা ছোটবেলা থেকে বই সংগ্রহ 
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করছেন, তাঁর আছে চমংকার লাইব্রোর। তিনি তলস্তয়, রেমার্ক আর 
ড্রেইজারের রচনা পড়তে ভালবাসেন। প্রায়ই বড় মেয়ে ইউলিয়ার সঙ্গে 
থিয়েটারে যান। 

পরে আমি পারচিত হই গাঁলনার স্বামী কনস্তানস্তনের সঙ্গে _ তান 
মস্কোর কোন এক ইনাস্টাটউটে কাজ করেন। তান ছোট মেয়ে নাঁদয়াকে 
[কিন্ডারগার্টেন থেকে নিয়ে আসেন। 

পাঁরবারে প্রত্যেকের নিজস্ব দায়িত্ব আছে। কনস্তাস্তন কেনাকাটির 
জন্য দোকানে চলে যান, ইউিয়া বোনকে পিয়ানো বাঁজয়ে শুনাচ্ছে। 
গাঁহণ ও আম চলে গেলাম রান্নাঘরে । 

_- রান্নাবান্নার কাজ আমিই কার: এ কাজে বাঁড়তে আমার জ্বাড় 
নেই, -- হাসেন গাঁলনা। তিনি যখন রাতের খাবার তোর করাছিলেন, 
আমি এক গাদা ফোটো আর ডায়াপাঁজটিভ ছাব দেখাছলাম, __ গৃহিণীই 
দেখতে দেন। 

এই তো ডায়াপজটিভে মিকেল আঞ্জেলোর 'মশে” ভাস্কর-মূর্তিটি, 
রোম নগরীতে তারই কাছে গালিনা দাঁড়য়ে আছেন, আলজেরিয়া, মরোকো 
ও ভাসনেংসোভের আঁকা ছবির ফোটো, ভোলগোগ্রাদের মামায়েভ টিলায় 
সোভিয়েত সৈনিকের ভাস্কর-মৃর্তর ফোটো । 

- আম বই পড়তে ও ভ্রমণ করতে ভালবাস, -- উন্দনের কাছে 
দাঁড়িয়ে আমায় বলেন গাঁলিনা কুজনেংসোভা । 

ক্তু উন্দন থেকে তান অনেক দূরে চলে গেছেন... 


দেশ ও দশের ডাক্তার 


ঘরের ভেতরে একই সঙ্গে দুজন ইউাঁলয়া বেলয়ানূচিকভা। একজন 
সবুজ পোশাক পরা, বসে আছেন আমার সামনে, হাসিঠাট্রা করছেন, আর 
অন্য জন -_ শাদা স্মক পরা, গন্তীর চোখে তাকাচ্ছেন টেলিভিশন থেকে, 
[আন অলাটচিউড চেম্বারে শিশুর জন্মের বিষয়ে বলছেন। 

ব্যাপারাট হচ্ছে এই যে আমি ডাক্তার ইউলিয়া বোলয়ানাচিকভার 
বাড়তে, - সেই বোলয়ানাঁচকভা 'যাঁন সোভিয়েত সেশ্ট্েল টোলাঁভিশনে 
'জদোরোভিয়ে' (্বোস্ছ্') নামক অনষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকেন। 
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আম তাঁর কাছে যাই এক শাঁনবারে। তিনি থাকেন মস্কোর দাক্ষণ- 
পশ্চিমে । তাঁর পাঁরবারের সদস্যরা হলেন: স্বামী ইউাঁর, ইনি একজন 
ধাতুকমণ, রোলিং মোশন বিশেষজ্ঞ, শাশুড়ী [লাদয়া মিখাইলভ্না ও 
পনেরো বছরের ছেলে কিরিল। টেলিভিশনে সোভিয়েত চিকিৎসকদের 
[বিষয়ে একাঁট অনুষ্ঠান চলছে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও 
শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়েও বলা হচ্ছে। 

করলাম : 

_- আপাঁন অনেক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন? তার বিষয়বস্তু 
সম্পর্কে কছ বলুন । 

-- গত দশ বছরে কয়েক শো অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই পাঁরবেশন করা 
হয়েছে। বিষয়বস্তু হয় 'বিভল্ন ধরনের, এবং তা খুবই স্বাভাবিক। 
মানূষের জরবনের সমস্ত ঘটনারই প্রভাব আছে তার স্বাস্থ্যের উপর । তবে 
সবকিছুর মূলে অবশ্য রয়েছে শ্রমের পাঁরবেশ, বিশ্রামের এবং দৈনন্দিন 
জীবনের সমস্যাদি। কর্মিদলের মধ্যে সন্ভাব, নতুন ফ্ল্যাট (যা প্রাতাঁদন 
পেয়ে থাকে কয়েক হাজার পাঁরবার), সময়মতো বিনা মূল্যে অথবা কম 
খরচে স্বাস্থ্যানবাসে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত ইত্যাদি... 

বৈজ্ঞানক অনুসন্ধান, নানা রকমের রোগের সঙ্গে ডাক্তারদের সংগ্রাম, 
প্রসাধনাবদের পরামর্শ _ এ সমস্তাকছই আমাদের 'জদোরোভিয়ে' 
অনমষ্ঠানে স্থান পায়। সেই জন্যই হয়তো টিভি-দর্শকরা আমাদের কাছে 
এত ঘন ঘন চিঠি লেখে। 

_ অনেক চিঠি পান? কোন চিঠির কথা বিশেষ ক'রে আপনার মনে 
পড়ে কি? 

-_ প্রাতি মাসে প্রায় ৩০০০ চিঠি আসে । একবার আমি সাইবোরিয়া 
থেকে একখানি চিঠি পেলাম। এক ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন 
যে তাঁর স্বামী মদ্যপানের অপকারিতা সম্পর্কে আমাদের একটি অনুষ্ঠান 
দেখার পর পুরোপুরিভাবে মদ্যপান বন করেন। 

অন্য বার একজন বৃদ্ধার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। তিনি লেখেন যে 
তাঁর ছেলে ও ছেলের বউ মের: প্রদেশের মুর্মীন্স্ক শহরে চলে যাচ্ছেন। 
ওখানে ছ'মাস রাত, ছ'মাস 'দিন। তিনি জানতে চান যে সূর্যালোক না 
পেয়ে তাঁর নাঁতিটির ক অবস্থা হবেঃ কিংবা নাতির তাঁর কাছে 
থাকলেই ভাল হবে? 
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-- তা আপনি কী জবাব দিলেন? 

-_ বললাম যে মর্মানস্কে অনেকগুলো সম্ভরণ পুকুর নির্মিত 
হয়েছে, শিশুরা সুদীর্ঘ মেরু রাতের সময় প্রয়োজনীয় আতিবেগ্‌নী 
রশ্মি পেয়ে থাকে -- সের্‌প ব্যবস্থা রয়েছে, স্কুলগ্যলোতে ছেলেমেয়েদের 
ভিটামিনযুক্ত খাবার দেওয়া হয়, দোকানে, ক্যান্টিনে বারো মাস পেয়াজ 
কলি পাওয়া যায়। 

_- টোলাভশন স্টাডওতে কাজ করার আমন্্রণ পেয়ে আপনিন 'বাস্মিত 
হয়েছিলেন কি? 

__ হয়েছিলাম বোক। সঙ্গে সঙ্গে রাজীও হই নি। সবারই জানা 
আছে যে টোলভিশনে সাহস দরকার, আর আম ভঁষণ ভীতু ও লাজ্‌ক 
গোছের লোক, সামান্য কিছ্‌ হলেই চোখে জল আসে । 

_- কিন্তু টেলিভিশনে তো তা লক্ষ্য করা যায় না... 

__ তার কারণ যখনই টিভি-ক্যামেরা চালু হয়, আমি কাজের কথা 
ছাড়া আর সমস্তাকছ্‌ই ভুলে যাই। আম অনুষ্ঠান পাঁরবেশক, এবং কোন 
মতেই আমায় ঘাবড়ালে চলবে না। 

_- নিজের পেশা সম্পর্কে দু-একটা কথা বলুন। 

_- আমার শৈশবের স্বপ্ন ছিল আঁম "শাক্ষকা হব, কন্তু পরে বুঝতে 
পারলাম যে জাবনের চেয়ে, স্বাস্থ্যের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। ঠিক 
করলাম যে আমার মা ও বোনের মতো আমিও ডাক্তার হব। সেরা নম্বর 
পেয়ে মস্কোর প্রথম মোডকেল ইনাস্টাটউট সমাপ্ত করলাম। আম এখনও 
ডাক্তারই রয়ে গোঁছ। কোটি কোট লোককে আম রোগ সম্পর্ক বালি, 
চিকিৎসা সংন্লাস্ত পরামর্শ দিই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জটিলতম সমস্যাবালি 
মানুষের কাছে বোধগম্য করে তোলার চেস্টা কাঁর। 

_- গর্ভনাশ সম্পর্কে আপনি কা বলতে পারেনঃ এ বষয়ে কোন 
অনূজ্ঠান পাঁরবেশন করোছলেন ক? 

_ অবশ্যই করোছলাম। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্ভনাশ 'নাঁষদ্ধ 
নয়। এ হচ্ছে নারী মাীক্তর পথে অন্যতম ব্যবস্থা, সন্তান জন্ম বিষয়ক 
প্রশ্ন মীমাংসা করার ব্যাপারে নারীর আঁধকারের প্রাত স্বীকত। এই 
সমস্যার অন্য দিকটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জাঁড়ত। আমাদের আইন 
নারীদের গৃপ্ত ও অপরাধজনক গর্ভনাশ থেকে অব্যাহতি 'দয়েছে, তাদের 
স্বাস্থ্য ও প্রাণ রক্ষায় সহায়ক হয়েছে। আর শিশু জন্মের হার নিভ/'র 
করে গর্ভনাশ বৈধ 'কি নাষদ্ধ তার উপর নয়, সামাজিক পাঁরবেশের উপর। 


১৯৪ 


নৌতিক ও বৈষায়ক সহায়তা দেওয়া হয়। যে-সকল মায়ের অনেক সন্তান 
আছে তাঁরা রাষ্ট্রীয় পদক ও পুরস্কার লাভ করেন, আর্থিক ও অন্যান্য 
সাহায্য পান। আমাদের দেশে শিশ্‌ লালনাগার ও 'কম্ডারগার্টেনে 
ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার জন্য বলতে গেলে মা-বাবার প্রায় কোন 
খরচই দিতে হয় না। 

_ টৌলাঁভশন অনুচ্ঠানের জন্য আপনায় প্রচুর খাটতে হয়। এত 
কাজের পর পরিবার সামলান কী করে? 

-- আমার দিন শুরু হয় সকাল বেলার ব্যায়াম দিয়ে, __ হ্যাঁ আমরা 
সবাই সকালে ব্যায়াম করি। তারপর যাই রান্নাঘরে । যেমন, আজ সকালে 
আমি যখন মাংস রাঁধছিলাম, কেক তৈরি করছিলাম, আমার ছেলে 
সর্বদা একে অন্যকে সাহায্য কাঁর। আমার পাঁরবারের পুরুষরা আমায় 
প্রায়ই 'জিজ্ঞেস করে: তুমি ক্লান্ত হয়েছ? কিছ; করতে হবে? 

- আপনাদের পাঁরিবারক জীবনে কোন সমস্যা আছে কি? 

-- এক নম্বর সমস্যা হচ্ছে কারল। ও দাবাখেলা, ফুলের চাষ আর 
বই পড়া 'নয়ে মেতেছে । এখন আমরা ওকেই বোশ সময় 'দিই। 

দ্বিতীয় সমস্যা -_- আমার ডক্টরেট থিসিস নিয়ে কাজ। বিষয়টি হচ্ছে 
চাকংসা বিজ্ঞান এবং টৌলাঁভশনের সহমিতাঁল। আমার স্বামী 
সম্প্রাত তিনি যখন তাঁর 'থাসস 'িখাঁছলেন, আমিও ঠিক তাই 
করেছিলাম। 

- আর কী কী বিষয়ে আপনার ঝোঁক আছে? 

-__- ছোটবেলা থেকেই আম পিয়ানো বাজাই। শপ্যাঁ ও 'বিঠোফেনের 
সঙ্গীত ভালবাসি। আমরা প্রায়ই নানা ধরনের সঙ্গীতানষ্ঠানে যাই। 

তাছাড়া আম রান্নাবান্নার কাজ করতে ভালবাসি । দেশী ও 'বদেশী 
বাভন্ন খাবার তৈরি করি। 

-- এবং শেষ প্রশ্ন - আপনার ছেলে কী হতে চায়? 

-- ডাক্তার। সে ওই কথা স্কুলের রচনায়ও 'লিখেছে। তাকে যখন 
জিজ্ঞেস কার: 'কী রকম ডাক্তার হাব? -_ সে জবাব দেয় : 'ভাল ডাক্তার ।' 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করে: 'মা, তুমিই তো বলেছ, জীষনে স্বাচ্ছ্যই 


হচ্ছে সবাকছন...' 


অম্টম অধ্যায় 


নারশদের হাতে শাসনভার 


_ দেশে আম টাইমৃসঁ সংবাদপত্রে সোভিয়েত নারীদের 
সমানাধকার সম্পর্কে এলিজাবেথ বাউয়ের-এর একটি প্রবন্ধ পড়ছি, --. 
বলেন ম্যারিয়ন। -- এ বিষয়ে আপনার-আমার মধ্যেও কথা হয়েছে। 
বাউয়ের সোভিয়েত নারীদের অবস্থা অধ্যয়ন ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
ক্ষমতার, বিশেষত রাজনাতির ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ শিখরে পেশছতে পারে 
না। আর আম নিজে আপনায় জিজ্ঞেস করতে চাই: “সোভিয়েত 


ইতিহাসের জবাব 


-- অজ্ঞতা কোন যুক্তি নয়, -_- তাই বলত প্রাচীন কালের লোকেরা । 
আর আমি আপনায় বলব ম্যারিয়ন: এ ধরনের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে 
আমাদের দেশের জীবনের সঙ্গে অপরিচিত লোকেরাই কেবল নয়। জনগণ 
রাম্ট্ প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতে পারে না __ এরূপ কথাবার্তা নতুন 
নয়, অনেক পুরনোই বলতে হবে। 

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের কিছুকাল আগে রাশিয়ার একাঁট 
বুর্জোয়া সংবাদপন্র লিখোছল: “এক মিনিটের জন্য কম্পনা করা যাক 
যে বলশেভিকরা জয়ী হবে। তখন কে আমাদের শাসন করবে? হয়তো 
পারচিতঃ আর হয়তো বা দমকল বাহিনীর কর্মারাঃ সাহস ও 
স্টোকাররা ? হয়তো বা বাচ্চাদের কাঁথা কাচার ফাঁকে ফাঁকে ধাইরাও 
রাষ্ট্রীয় পাঁরষদে ঢু* মারবে? এর্প ঘটতে পারে িঃ না... এই 


১১৬ 


অপ্রাসাঙ্গক প্রশ্নের ভাল জবাব বলশেভিকদের দেবে ইতিহাস! 

আর এই মতট ব্যক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক গণতান্রিক নারী 
ফেডারেশনের প্রধান সম্পাঁদকা, 'জাততে জাতিতে শান্ত সুদ্ঢ়করণের 
জন্য, আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার বিজেতা মিরয়াম ভিরে-তুয়ো- 
মিনেন: 

ইতিহাস সাঁত্যই ভাল জবাব 'দিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা 
দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছে যে মেহনতাঁরা কেবল রাষ্ট্র পরিচালনা করতেই 
নয়, জাঁটল সমস্যাঁদ সমাধান করতেও সক্ষম, __ যে-সমস্যাগুলো সমাধান 
করতে পারেন নি 'বৃদ্ধিমান' মহাশয়েরা, সমাধান করতে পারে নি সো- 
শ্যাল-ডেমোক্লাসর নেতৃত্বাধীন কোন রাষ্ট্র। মার্কসবাদ-লোননবাদের ক্ষার 
উপর 'ভান্ত ক'রে, কমিউনিস্ট পার্টর নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
নাগাঁরকরা বিকাঁশত এক সমাজতান্দিক সমাজ গড়েছে, হয়েছে আপন 
দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা, পূরণ করেছে মেহনতণী মানুষের শতাব্দীর 
আশা-আকাঙক্ষা 1” 

-- শক্ত তিনি কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগারকদের কথা 
বলেছেন, নাগরিকাদের নয়, _- শুধরে দেন ম্যারিয়ন। 

-_- মারয়াম িরে-তুয়োমনেন নাগারক ও নাগাঁরকাদের কথাই 
বলেছেন। আর নাগরিকারা এভাবে শুরু করে। মস্কোর ক্রেমালনে 
লেনিনের কাজের ঘরের অভ্যর্থনা কক্ষে একখানি খাতায় ১৯১৮ সালে 
লেখা একটি বাক্য রয়েছে: 'একজন শ্রামিকা অন্তঃসত্তা নারীদের জন্য 
ছুটি মঞ্জরের বিষয়ে 'ডাক্রির একটা খসড়া উপস্থাপিত করেন ।, 

আজকের দিন। ১৯৫৬ সালে যখন গৃহীত হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় পেল্সন 
বিষয়ক আইন, ইউক্রেনের দনেংস্ক শহরের. একদল নারী সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে একখান চিঠি লেখে : “আমরা নারীরা 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাজ কারা এবং সমাজ-জীবনেও সক্রিয় অংশ নিই। 
নারীরা হচ্ছে মা, সন্তানদের লালনপালন করে এবং তাছাড়া গৃহস্থালির 
কাজকর্ম পরিচালনা করে। তাই বহু সন্তানের মায়েদের বার্ধক্য হেতু 
পেন্সন নির্ধারণের জন্য ৫& বছর বয়স খুবই বেশি। এ বিষয়াট 
বিবেচনা ক'রে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রস্তাবের ফলে 
পেল্সন বিষয়ক আইনের খসড়ার ১০ ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে: 
বহ7-সম্ভানবত মায়েরা ১৫ বছর কাজের পর ৫০ বছর বয়স থেকে 
বার্ধক্য হেতু পেন্সন পেতে থাকবে। 


৯১৭ 


-- সোভিয়েত পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নারীকে কত 
খরচ করতে হয়? 

_ মস্কোর শ্রামকা ভালোস্তনা পাপুগিনাকে তাঁর বিদেশ সফরের 
সময় অনুরূপ প্রশন করা হয়। তিনি বলেন যে তাঁকে এক কপর্দকও খরচ 
করতে হয় শন, কেননা সোভিয়েত নাগরিকদের কোন প্রশাসনিক সংস্থায়, 
এমনাঁক সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোঁচ্চ সোভিয়েত নির্বাচিত হওয়ার 
জন্য টাকাপয়সা ঢালতে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন কেবল জনগণের 
আস্থা । ভালোন্তনা আরও বলেন যে সোভিয়েত দেশে বন্তুতপক্ষে প্রত্যেক 
নারীই রাষ্ট্রীয় ক্লিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে। 

-- কীভাবে? তাদের দ্বারা কী কাজই বা সম্ভব? 

_- সোভিয়েত ইউীনয়নে পেশাদার পার্লামেন্ট সদস্য নেই __ জনগণের 
প্রাতনিধির কাজ এ-দেশে হচ্ছে এক ধরনের আত গুরত্বপূর্ণ সামাজিক 
ন্রুয়াকলাপ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের রাম্দ্রীয় দায়িত্ব 
প্রাপ্ত প্রাতীনধিরা নিজ 'নজ কলকারখানা আর প্রীতম্ঠানাঁদতে কাজ 
ছাড়েন না। তাতে তাঁরা নির্বাচকদের জীবন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পকে 
ভালভাবে জানার সুযোগ পান। তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন দেখাসাক্ষাৎ ও 
মেলামেশা ছাড়াও প্রত্যেক প্রাতানাঁধ কম পক্ষেও মাসে একবার ক'রে তাঁর 
এলাকার বাসিন্দাদের আঁভযোগ-অনুরোধ শুনতে বাধ্য। প্রাতনাধর 
কাছে অনুরোধ, প্রস্তাব ও অভিযোগ নিয়ে আসতে পারে যেকোন লোক। 

এক ভদ্রমাহলার কথা বাঁল। তাঁর নাম শামামা হাসানভা। 'তাঁন 
দু'বার সমাজতান্তিক শ্রমবীরের খেতাব লাভ করেছেন। 
আজারবাইজানবাসারা কুঁড়ি বছরেরও বেশি কাল ধরে তাঁকে সোভিয়েত 
পাললামেন্টে নিজের প্রাতনাধ নির্বাচিত করছে । শামামা হাসানভার 
জীবনী -__ সাধারণ তুলো-চাষী, তুলো-চাষী বাহিনীর পাঁরচালক, 
িরোভোবাদ কৃষি ইনাস্টাটিউটের কোরেসপন্ডেন্স কোর্সের্‌, ছান্নী, 'মে 
দিবস" নামক যৌথখামারের সভাপাঁত। প্রাতানাধ 'হসেবে তিনি সর্বদা 
তাঁর নির্বাচকদের নিরেশ পালন করেন। 


সম্প্রীতি আমার আলাপ হয় তামারা দুদ্নিকের সঙ্গে। তিনি ওদেসার 
এক কাপড় কারখানার কমর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের 
প্রতিনিধি। তিনি আমায় বলেন: 


৯৯৮ 


_- আজ নির্বাচকদের র্দেশই হচ্ছে অন্য রকমের । মনে আছে. বছর 
কয়েক আগে শ্রীমকারা তাদের ছেলেমেয়েদের শিশু লালনাগারে কিংবা 
িপ্ডারগার্টেনে ভার্ত করতে সাহায্য করার অনুরোধ নিয়ে আসত। 
এখন এ ধরনের অনুরোধ শোনা যায় না: আমাদের কারখানায় শিশু 
প্রাতিষ্ঠানাঁদর সমস্যা পুরোপুরিভাবে সমাধান করা হয়েছে। কৃষ্ণ 
সাগরের তারে সুন্দর একটি 'বিশ্রামাগার 'নার্মত হয়েছে যেখানে প্রত্যেক 
মা তাঁর সন্তানকে পাঠাতে পারেন। যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে 
এবং নির্বাচকদের অনুরোধে নতুন আবাঁসক এলাকাসমূহের সঙ্গে 
পাঁরবহণ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। একটি ভ্রীড়া সমাহার আর 
সংস্কৃতি প্রাসাদ নির্মাণের কাজ শেষ হতে চলেছে। 

নির্বাচকদের নতুন 'িরেশগুলো গুরত্বপূর্ণ সমস্যাদির সঙ্গে 
জড়িত। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে আরাম ও সুযোগসূবিধার দিক থেকে 
ওদেসা শহরের কেন্দ্রস্থল তার' প্রাক্তন উপকণ্ঠগুলো থেকে -_- যেখানে 
এখন নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠছে -- পাঁছয়ে পড়ছে। কেন্দ্রস্থল 
পুনন্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বৃহৎ একটি চিকিংসা- 
প্রাতষেধক সমাহার গড়া দরকার । আশা কার আমরা নির্বাচকদের নির্দেশ 
পালন করতে পারব। 

বিগত বছরগুলোতে সোভিয়েত ইউীনিয়নের সবোচ্চ সোভয়েতের 
প্রতিনিধির ক্রিয়াকলাপে অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে। প্রাতনিধির স্থান 
সংন্রান্ত আইন গৃহীত হওয়ার পর থেকে গণ-প্রাতিনিধির মর্যাদাও বাদ্ধি 
পেয়েছে । রাম্দ্রীয় সংগঠনসমূহ সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দাঁবদাওয়ায় সাড়া 
দেয়। 

_- সোভিয়েত পার্লামেন্টে মহিলা সদস্য কত জন? 

_- আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অধিবেশনে 
উপস্থিত ছিলাম । ওখানে অনেক নারীকেই দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে মাঁহলা সদস্য আছেন ৪৮৭ 
জন। সমস্ত পংজিতান্নিক দেশের পার্লামেন্টগুলোর মাঁহলা সদস্যদের 
মোট সংখ্যাটও এর চেয়ে কম। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, মানি 
যূক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ৪৩৫ জন সদস্যের মধ্যে নারী কেবল ১৮ জন, 
ফ্রান্সের পার্লামেন্টে -- ৮ জন, ব্রিটেনের পার্লামেন্টের কমন সভায় _ 
২৭ জন, জার্মান ফেডারেল প্রজাতল্তের বৃণ্ডেস্টাগ্ে -_ ২৫ জন, জাপানী 
পার্লামেণ্টে _ ২২ জন নারী। এর্‌প হচ্ছে বাস্তব চিন্ন। 


৯৯৯ 


অঙ্গ-প্রজাতন্ল এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্্সমূহের সরবোচ্চ 
সোভিয়েতগুলোতে নারীরা যথান্রমে ৩৫ ও ৩৯ শতাংশ। স্থানীয় 
সোভিয়েতসমূহের সমস্ত প্রাতিনাধর প্রায় অর্ধেকই নারী -_ দশ লক্ষেরও 
বেশি। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সবোচ্চ সোভিয়েতের এবং অঙ্গ-প্রজাতন্সমূহের 
সর্বোচ্চ সোভিয়েতগুলোর মহিলা প্রতিনিধিরা আইনের খসড়া 
আলোচনা, আইন গ্রহণ, অর্থনৌতিক পাঁরকল্পনা আর রাম্ত্রীয় বাজেট 
অনুমোদন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদোঁশক নীতির গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যাদ সমাধানের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। সম্প্রীতকালে মাহলা 
প্রাতানধিরা -- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের উভয় 
কক্ষের স্থায়ী কমিশনগুলোর সদস্যরা -- শ্রম বিষয়ক, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক 
এবং প্রাতবেশ প্রাতিরক্ষা বিষয়ক আইন প্রণয়নের কাজে অংশ নিচ্ছেন। 

১৯১৯ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সবেচ্চ 
সোভয়েতের উভয় কক্ষে, অঙ্গ-প্রজাতন্ল ও স্বায়ত্ুশাসিত 
জেলা সোভিয়েতসমূহে নারীদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত, মাতৃত্ব 
ও শৈশব রক্ষা সংক্রান্ত নতুন স্থায়ী কমিশনগুলো গঠিত হয়। নারীদের 
পাঁরচালনাধীন এই সমস্ত কামশন নারী ও শশুর মঙ্গলে নতুন নতুন 
আইন প্রণয়ন করছে। যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নারীরা কাজ করে সেখানে 
শ্রম স্বয়ংক্রিয় কিনা, তাদের ছেলেমেয়েদের শিশু লালনাগার আর 
িন্ডারগার্টেনগুলোতে জায়গায় কুলোচ্ছে কিনা সোঁদকেও তারা কঠোর 
দৃম্টি রাখে। 

_- মস্কো প্রশাসনের কাজে নারীরা আছে কিঃ 

_ এরূপ এক মাহলার সঙ্গে আমি আপনার আলাপ করিয়ে দিতে 
পার, ম্যারিয়ন। তাঁর নাম __ ভালোন্তনা নিকোলেত্কো। 


জেরাণ্ট প্যারির আক্ষেপ এবং চার হাজার সাক্ষাং 


মস্কোর এজভেস্টোস টেকনিকেল সামগ্রী কারখানার ডাইরেন্র 
ভালোস্তনা নিকোলেত্কোর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হল মস্কো শহঃ 
সোভিয়েতে। 


৯১২০ 


আলাপ-পাঁরচয় হওয়ার পর ম্যারিয়ন নিকোলেঙ্কোকে জিজ্ঞেস 
করলেন: 

-- মস্কো শহর সোভিয়েতে প্রাতিনিধি অনেক £ 

-- আমাদের সংখ্যা ১১৬০, -_- বলেন ভালোস্তনা নিকোলেঙ্কো ।-- 
আমি কাজ কার 'বাভন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে: মহাকাশচর আলেক্সেই 
লেওনভ ও ঘাড় কারখানার কমর ল্যদ্মিলা নেফেদভার সঙ্গে, ছান্লী 
সঙ্গে, কাব রোবের্ত রজদেস্তভেন7স্ক ও শিক্ষিকা ভালোস্তনা গব“নোভার 
সঙ্গে... 

_- শহর সোভিয়েতে নারীপুর্ষের সংখ্যা কি সমান সমান ? 

-_- মস্কো সোভিয়েতে আছেন ৫১৭ জন মাহিলা প্রাতিনাধ, অর্থাং 
প্রায় প্রত্যেক দ্বিতীয় প্রাতনিধিই নারী। তুলনার জন্য বাল, ১৯১৭ 
সালের সমাজতান্তিক 'বিপ্রবের আগে মস্কোর পৌরসভায় কোন মাঁহলা 
সদস্য ছিলেন না। নির্বাচিত প্রাতিনাধদের ছাড়াও শহরের কাজকর্ম 
পারচালনায় এখন অংশগ্রহণ করেন ৫& লক্ষ মস্কোবাসী। আমরা সবাই 
মনস্কার শ্রীবৃদ্ধির জন্য, তার বাসিন্দাদের মঙ্গলের জন্য খাটি। 

কাজ চলছে বাভন্ন ক্ষেত্রে। প্রাতানাধরা বাসস্থান নির্মাণের প্রশ্নাদ 
নিয়েও মাথা ঘামান। আমাদের কাজের অন্ত নেই। প্রতি বছর মস্কোয় 
নির্মিত হয় লক্ষাধিক ফ্ল্যাট। এক বছরে ৭৮ কোটি ৬০ লক্ষ রুবলেরও 
বেশি অর্থ -_ শহরের বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ -_ ব্যয়ত হয়েছে শিক্ষা 
ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতির কাজে, বাঁসন্দাদের সামাঁজক 
ভরণপোষণের জন্য। নির্বাচকদের ৮১৩টি নিদেশের মধ্যে আপাতত 
পালন করা গেছে ৬৫০ (বাক 'নির্েশগুলোও বাস্তবায়িত হবে, তার 
জন্য আঁধক সময় দরকার)। 

-- শনর্দেশগলো কী ধরনের? - আমি জিজ্ঞেস করলাম। 

-_- মস্কৃভোরেস্কি অণ্চলের নির্বাচকরা শহরের ভেতরে বড় দুটি 
প্রাতনিধিদের প্রয়াসে বৃহৎ পরিকঙ্পনাটি ইতিমধ্যে অনুমোদিত হয়ে 
বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে। মস্কোবাসঈদের নির্দেশ অনুসারে 'নার্মত 
হয়েছে ১৯ হাজার ২০০ নম্বরের আঁতীরক্ত একটি টেলিফোন স্টেশন, 
খোলা হয়েছে খাদ্যদ্রব্যের কয়েকটি বড় বড় দোকান। সমস্ত কাজই সম্পন্ন 
হয়েছে প্রাতিনিধিদের সাহায্যে। 
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এর্‌্পই হচ্ছে নির্মাণকার্য এবং নির্মাণ সামগ্রী শিল্প বিষয়ক স্থায়ী 
কামশনের ক্রিয়াকলাপের চরিত্। আমি নিজে উক্ত কমিশনাঁটর 
সম্পাদক। 

_- প্রখ্যাত ইংরেজ রাজনীতি-বিশেষজ্ঞ জেরাশ্ট প্যারি বলেছেন যে 
সমস্যা সমাধানে নির্বাচকের ভূমিকা প্রাতনিধির হাতে দায়িত্ব তুলে 
দেওয়ার মধ্যেই সাঁমিত... _- বলেন ম্যারিয়ন। -_ আপাঁন এ প্রসঙ্গে 
কী বলতে পারেন ? 

__ নির্বাচকদের সঙ্গে গণ-প্রাতিনিধিদের স্থায়ী ও ফলপ্রস্‌ যোগাযোগ 
সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, নিজেদের কাজ সম্পর্কে অবগত করেন, তাদের 
নির্দেশ কীভাবে পালিত হচ্ছে সে বিষয়ে বলেন। গত দু'বছরে এ ধরনের 
চার সহম্রীধক সাক্ষাৎ অন্দাষ্ঠত হয়োছল। আম প্রাত মাসে একবার 
ক'রে 'নর্বাচকদের সঙ্গে মিলিত হই। বছরে দু'বার তাদের কাছে নিজের 
কাজের রিপোর্ট পেশ করি। 

আমার সাম্প্রতিক রিপোর্টে নির্বাচকদের জানাই যে তাদের নিরে'শ 
অনুসারে ভূগভ“ রেলের নতুন লাইনটি নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে_ 
এই লাইন মস্কোর কেন্দুস্ছলকে শহরের দক্ষিণাণ্টলের সঙ্গে যুক্ত করবে। 
বলোছ যে মস্কোর এক ময়দা, কারখানায় কিছু শব্দরোধক ঘল্ত স্থাপিত 
হয়েছে, এবং তা করা হয়েছে কমাঁদেরই অনুরোধে । 

-- এজভেস্টোস টেকনিকেল সামগ্রী কারখানার কমাঁরা তিন বার 
প্রা্থীরূপে আপনার নাম মস্কো শহর সোভয়েতে পেশ করেছে। এত 
আস্থার কারণটি কঃ _ আম জিজ্ঞেস করি নিকোলেঞ্চকোকে। 

_ কারণাঁট নিহত মানুষের আস্থা রক্ষায়। আস্ছা রক্ষা করতে হয় 
সবাকছিতে -- কর্মক্ষেত্রে, সামাজিক ন্রিয়াকলাপে, জীবনে । আর 
প্রাতিনীধ নারী কিংবা পুরুষ তাতে কিছু এসে যায় না, তাপ সামাঁজক 
অবস্থাও এখানে কোন ভূমিকা পালন করে না। 

-- কী ধরনের পারবারে আপনার জল্ম হয়? কীভাবেই বা আপাঁন 
এত দূর এগুতে পেরেছেন? 

-- আমি এখন বাদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের লোক, যাঁদও আমার জল্মকর্ম 
শ্রামক পাঁরবারে -__ বাবা নির্মাণকমর্ঁ, মা রেলে কাজ করতেন। সাত 
বছরের স্কুল শেষ করার পর পেশা ও প্রয্যক্তিগত স্কুলে ভার্ত হই। 
পরে কাপড় কারখানায় কাজ কাঁর। চাকুরি না ছেড়ে ইনস্টিটিউটের 
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কোরেসপন্ডেন্স কোর্স শেষ কাঁর। ইঞ্জনিয়র হই। দশ বছর আগে 
_- প্রতিনিধির কাজ খুবই দাক্িত্বপূর্ণ কাজ এবং তার জন্য প্রচুর 
সময় দরকার। আপাঁন একজন কারখানা পাঁরচালক, দুই সন্তানের মা, 
কেন আবার প্রাতানিধি হতে সম্মত হলেন 2 -_ জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। 
-- কারণ সামাজিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার চাহিদা অনুভব কাঁর। 
পারলে আম পরম তৃপ্তি লাভ কার। এরূপ সুযোগ আপনার কাছে 
প্রলোভনজনক নয় কি 2. 


দেশে মাহলা কাঁমউানস্ট কত জন? 


-_ প্র্নটি করেন ম্যারিয়ন। 

_- উনাবংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাক্ধিক্ষণে রাশিয়ার খুব কম নারীই 
কমিউনিস্ট পার্টিতে ভার্ত হয়। জার আমলে মাহলা কামউনিস্টরা জেল 
অংশগ্রহণ করে, বৈপ্লাবক জাহাজের ডেক-এ কামানের মুখে বুক পেতে 
দাঁড়ায়, বিপ্লব সম্পর্কে বই লেখে... 

'তাদের ছাড়া আমরা বিজয় লাভ করতে পারতাম না, -- ১৯২০ 
সালে এ ধরনের নারীদের বিষয়ে বলেন ভ্মাদীমির ইলিচ লেনিন।-__ 
কিংবা কোন মতে বিজয় লাভ করতে পারতাম... তারা অপাঁরসীম 
বীরত্বের পরিচয় দেয় এবং আজও তারা বাঁরত্ব প্রদর্শন করছে... তারা 
অটলভাবে লড়ছে এবং লড়ছে এই জন্য যে তারা সোভয়েতসমূহকে 
রক্ষা করতে চায়, এই জন্য যে স্বাধীনতা লাভ করতে ও কাঁমউানিজম 
প্রাতিষ্ঠা করতে চায়।, 

এখন এই নারীদের কেউ-ই প্রায় জীবিত নেই, তবে তাদের পণ্য 
স্মাত সোভিয়েত দেশের মানুষের মনে আজও অম্লান। তাদের নাম 
বহন করছে বিভিন্ন শহরের রাস্তাঘাট, কলকারখানা, শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান। 
মস্কোর পূরনো এক অঞ্চলে দুটো রাস্তা আছে। একটা রাস্তা বহন করছে 
ছাত্রী 'লউপসিক িসিনোভার নাম। এই তরুণীটি ১৯১৭ সালের 
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দাঁয়ত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হন। 

অন্য রাস্তাটির নাম __ রজালিয়া জেমৃিয়াচ্কা স্ট্রিট। রজালিয়া 
জেমূলিয়াচকা ছিলেন একজন পেশাদার বিপ্লবী । ১৯০৫ সালে তান 
ছিলেন বলশেভিক পার্টর মস্কো কামিটির সম্পাদক। জার কতৃপক্ষ 
তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি জেল থেকে পলায়ন করেন। 

অক্টোবর বিপ্লবের সময় রজালয়া জেমৃলয়াচ্কা মস্কোর 
রগোজস্কো-সিমোনভস্কি অণলের শ্রামকদের সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব 
দেন। গৃহযুদ্ধের বছরগুলোতে লাল ফৌজে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে 
কাজ করেন, নিজে লড়াইয়ে অংশ নেন। শান্তর সময়ে বড় বড় পার্ট 
ও রাষ্ট্রীয় পদে আসীন থাকেন, -- এমনাক গণ-কমিশনার পরিষদের 
(সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্তিপারষদের) সহ-সভাপাঁতও হয়েছিলেন, 
কাঁমউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন। 


..বপ্লবের প্রাক্কালে বলশোঁভিক প্রচারকরা _- তাদের মধ্যে নারীরাও 
ছল -__ আত্মগোপন ক'রে কলকারখানায় যেত প্রলেতারয়েতের সবচেয়ে 
নির্যাতিত ও সবচেয়ে পদদলিত অংশ -_ শ্রামকাদের সন্্রিয় রাজনৈতিক 
সংগ্রামে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে । তাদের প্রচেষ্টা সফল হত । এ ব্যাপারে 
অনেক সাহায্য করে ১৯১৪ সালে লেনিনের উদ্যোগে মেহনত নারীদের 
জন্য 'রাবোৎনিৎসা" নামক প্রথম একটি পার্টি পান্রকার প্রাতিষ্ঠা। সস্তা 
কাগজে ছাপানো মলাটহাীন ছবিহান পান্রকাট রাশিয়ায় দত ছাঁড়য়ে 
পড়ে। পান্রকাটির ঠিক প্রকাশের আগে পুলিশ সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় 
সমস্ত সদস্যকে গ্রেপ্তার করল। 

_ কেন? 

_ কারণ তাতে ফ্যাশনের বিষয়ে কিংবা কীভাবে কোন্‌ খাবার 
তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে কোন প্রবন্ধাদী থাকত না। সমাজে এবং 
পাঁরবারে রাশিয়ার নারীদের আঁধকারহীনতার কথা ছেপে পান্রকাটি 
নারীর শ্রেণী চেতনাকে জাগিয়ে তুলাছল। 

পান্রকার সংগঠক ও সম্পাদক ছিলেন ক্লাভ্দিয়া নিকোলায়েভা, যাঁর 
জীবনীটি অনেক মহিলা-বিপ্রবীর জীবনীর মতোই ঘটনা সম্‌দ্ধ। 
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১৯০৯ সালে ১৬ বছর বয়সী ক্লাভাদয়া লৌননের পার্টিতে ভার্ত হন। 
জার পুলিশ বহন বার তাঁকে গ্রেপ্তার করে, জেলে ফেলে রাখে। 

জারতন্্ উচ্ছেদের পর নিকোলায়েভা নির্বাসন থেকে পেন্রগ্রাদে 
ফেরেন, আবার 'াবোংনিৎসা পন্রিকার সম্পাদক হলেন। ক্লাভাদিয়া 
নিকোলায়েভা বিভিন্ন রাম্দ্রীয় ও দায়িত্বপূর্ণ পার্ট পদে ছিলেন, 
কাঁমউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হয়োছিলেন। বহন বছর 
তিনি সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পাঁরষদের সম্পাদক হিসেবেও 
কাজ করেন। 


প্রথম সোভিয়েত সরকারে সামাজিক ভরণপোষণ বিষয়ক গণ- 
কাঁমশনার (মন্দ) ছিলেন আলেক্সান্দ্রা কল্পন্তাই। তাঁর জন্ম হয় এক জার 
জেনারেলের পাঁরবারে, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই তানি 
বলশোভকদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। তিনি লেনিনের 
সঙ্গে ঘানম্ঠ যোগাযোগ রাখেন, তাঁর নিদেশ পালন করেন। কল্পস্তাই 
সৌনক ও নৌ-সৌনকদের মধ্যে সান্রয় প্রচারকার্য চালান, গ্রেপ্তার হন। 
১৯১৭ সালে তান পে্গ্রাদে অক্টোবরের সশস্ম অভ্যুত্থান প্রস্তুতি ও 
পাঁরচালনার কাজে অংশগ্রহণ করেন। 

আলেল্সান্দ্রা কল্লন্তাই -- বিশ্বের প্রথম মাঁহলা রাষ্ট্রদূত। তিনি 
ছিলেন চমতকার একজন সোভয়েত কুটনীতিজ্ঞ, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার 
সম্পর্ক সুদ্টকরণে গদরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 

_ বহদ কাল আগে আঁম একটি ফিল্ম বা নাটক দেখোঁছিলাম। তার 
নামটি ছিল 'আশাপূর্ণ ট্র্যাজেড'। অনেকাকছুই ব্াঝা ন। মাঁহলা 
ভিড়... নারী আবার ওদের মধ্যে কেন? 

_- বিখ্যাত সোভিয়েত নাট্যকার ভূসেভোলোদ িশনেভাঁস্কর নাটক 
অবলম্বনে তোর “আশাপূর্ণ প্র্যাজোঁড” নামক ছবিটি বহু? বছর ধরে 
পৃঁথবার শবাভন্ন দেশের দর্শকরা দেখে আসছে। নাটকটি অনেক দেশের 
থিয়েটারেও মণ্যচ্ছ হচ্ছে। নাটকের প্রধান নায়কা __ যাদ্ধ-জাহাজের 
কাঁমশনার, অসাধারণ সাহাঁসকতা আর বিপুল নৌতিক শীক্তর আঁধকারী 
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এক মহিলা । তান নৈরাজ্যবাদ বিদ্রোহ দমন ক'রে যাদ্ধ-জাহাজের 
বৈপ্লবিক নাঁবকদের সংহত করতে সক্ষম হন। 

কাঁমশনারের চারন্রাট নিছক সাঁহাত্যক কল্পনা নয়। নাট্যকার এক 
বাস্তব মানুষের চারন্রই ফুটিয়ে তুলেছেন। সেই মানুষাঁট হলেন প্রখ্যাত 
সোভিয়েত লেখিকা, বিপ্লবের সৈনিক লারসা রেইস্‌নের৷। 

রেইসনের -- জনৈক অধ্যাপকের কন্যা। ১৯১৮ সালে তিনি 
কামউীনস্ট পার্টির সদস্য হন। প্রাতভাধর এই মহিলাট তাঁর সেই জাঁটল 
সময়কে যথাযোগ্যভাবে বুঝতে পারেন এবং সাহাত্যিক আসরাঁদ ছেড়ে 
ক্লুনস্টাড্টের নৌ-সৈনিকদের মধ্যে প্রচারাভযানের কাজে মনোযোগ দেন। 

লারিসা রেইস্নের ভোলগা নৌ-বাহিনীর সৈনিকদের লড়াইয়ে অংশ 
নেন। বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে, কামানের গোলাগ্াীল আর 
বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে লড়াই ক'রে এই মাহলাট নৌ-সোনকদের 
সামনে সাহসিকতার দণ্টান্ত রাখেন। রেইসনের ভোলগা নৌ-বাহিনীর 
সদরদপ্তরের কামশনার নিযুক্ত হন। গৃহযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবাল 
নিয়ে লেখা তাঁর বইগুলো পাঁরণত হয় বিপ্লবের হীতিবৃত্তে। 


সমাজতাল্লিক বিপ্লবের বাঁরাঙ্গনারা সমাজতন্বের আদর্শ প্রাতষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে নির্যাতন ও শোষণ থেকে আপন মাতৃভূমির মুক্তির ইতিহাসে 
উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছে । তাদের আরন্ধ কাজ আজ চাঁলয়ে যাচ্ছে 
বিকাঁশত সমাজতাল্লিক সমাজে বসবাসকারী তরুণ বংশধরেরা। 

কাঁমউনিজমের জন্য আত্মোৎসগর্ণ কাজ এবং পার্টির সদস্য পদের 
মধ্যে পারস্পারক যোগাযোগ রয়েছে। পাঁরসংখ্যান তথ্য সম্বলিত এই 
বইটি খুলেই দেখা াক। ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউনিস্ট 
পার্টিতে মাহলা সদস্যের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজারের সামান্য বোশি, 
১৯৪০ সালে প্রায় & লক্ষ, আর এখন পার্টিতে আছে ৪০ লক্ষ নারাঁ, 
কিংবা সমস্ত সোভিয়েত কাঁমউনিস্টের এক-চতুর্থাংশ। 

পার্টর দশম কংগ্রেসের (১৯২১) প্রাতানিধদের মধ্যে ছিলেন কুল্লে 
উনিশ জন মাহলা (২.৮ শতাংশ), আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টর ২৫তম কংগ্রেসে ১৯১৯) মহিলা প্রাতিনাধর সংখ্যা ছিল ১২৫৫ 
জন (২৫-১ শতাংশ)। পার্টির ২৬তম কংগ্রেসে মাহলা প্রাতানাঁধ 
ছিলেন ১৩২৬ জন (২৬.৬ শতাংশ)। 
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পার্টির কংগ্রেসগ্‌লোর প্রাতনিধি নির্বাচিত হন। 'বাভলন্ন পেশা এবং 
জাতির বহ7 নারা নির্বাচিত হন নেতৃস্থানীয় পার্টি সংস্থাগুলোতে। 
কাঁমউনিস্ট পার্টর কেন্দ্রীয় নিয়ল্ল্রণ কামশনে, সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত 
হয়েছে পার্টির প্রাদৌশক, জেলা, শহর ও আগণ্লিক কাঁমটিগুলোতে, 
প্রাথমিক পার্টি সংগঠনসমূহে। এ সমস্তকছ কি দেশের রাজনোতিক 
জীবনে নারীদের সন্রিয় অংশগ্রহণের কথাই বলে না? এলিজাবেথ 
বাউয়ের কি সত্যের অপলাপ করেন নি? 

__ কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর লেখার সত্যতাও অস্বীকার করা যায় না,__ 
একটু হাসেন ম্যারয়ন। -- তিনি বশদভাবে বর্ণনা করেন 'সোভিয়েত 
নারী” পাত্রিকার ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক নোলিয়া রামাজানভার সঙ্গে 
নারীর সংখ্যা কি যথেম্ট?' -- মিসিস বাউয়ের-এর এই প্রম্নাটর উত্তরে 
রামাজানভা বলেন: "হ্যাঁ, আমি মনে করি যথেম্ট। আমি নিজে পার্টর 
সদস্য, এবং পত্রিকার কাজ ও স্তী আর মা হিসেবে আমার বিভিন্ন 
দায়িত্ব ছাড়াও আমি পার্ট ক্লিয়াকলাপেও সন্তিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে 
থাঁক।' তাঁর এই সহজ জবাবাঁট শুনে এলিজাবেথ বাউয়ের বিস্মিতই 
হয়োছলেন। 


নবন অধ্যায় 


“আপনাদের দেশে শিশযরা আছে রাজার হালে' 


সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের পর এই কথাগ্দলো বলোছলেন খ্যাতনামা 
ইতালীয় লেখক জান্ন রদারি। বিদেশী আতাথরা সোভিয়েত শিশু 
প্রাতম্ঠানাদর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
শিশুদের সেবাযত্র রাষ্ট্রীয় নীতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এককালে 
প্রখ্যাত 'ব্রাটশ সমাজকমর্শ, ক্যাণ্টারবোরি মঠের ডিন হিউলেট জনসন 
সূন্দর একটা কথা বলেন: সোভিয়েত দেশে কেবল একটিমান্র বিশেষ 
স্বধাভোগী শ্রেণী আছে, এবং তারা হল -_- শিশু । 


ক্রেমলিন থেকে সংবাদ প্রচার 


আমি ম্যারিয়নকে একটি সংবাদ প্রচারের কথা বাঁল। জাতসঙ্ঘের 
সাধারণ পারিষদের ৩১তম আঁধবেশন ঘোষিত আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে 
ক্লেমালন থেকে আমিই সেই সংবাদ প্রচার কাঁর। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
আন্তর্জাতিক শশ্ব বর্ষ পালন সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের নেতৃত্ব দেন 
সোভিয়েত ইউীনয়নের মল্তিপারষদের প্রথম উপ-সভাপাঁতি (বর্তমানে 
তিনি মন্নিপরিষদের সভাপতি । __ অনু.) নিকোলাই তিখোনভ। তাঁর 
পাঁরষদের সভাপাঁতি আলেক্সেই শিবায়েভ ও সোভিয়েত নারী কমিটির 
সভাপ্পাঁত ভালো্তনা নিকোলায়েভা-তেরেশ্‌কোভা । 

আমি ক্রেমালনে এই কাঁমশনটির আঁধবেশনগলোতে উপাস্ছিত 
ছিলাম । 

কাঁমশনের ৬৫ জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন -_- সোঁভয়েত ইউনিয়নের 
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প্রকোফিয়েভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের উপ-স্বাস্থ্যমল্তী ইয়েলেনা নোভিকভা, 
অনেকগুলো অঙ্গ-প্রজাতন্ব্ের সরকারের সদস্যরা । কমিশনে নির্বাচিত 
হন সতাকলের শ্রমিকা ও পাঁচ সন্তানের মা গালিনা জাস্জনা এবং 
লেখক সেগেহি মিখালকোভ, যাঁর বই পড়ে সারা পৃথবীর ছেলেমেয়েরা । 

_ এত ক্ষমতাসম্পন্ন কাঁমশন গড়ার কারণাঁট ক ছিল? সম্ভবত, 
সোভিয়েত ইউনিয়নে শীশশু সমস্যা” পধীজতান্ত্িক দেশগুলোর মতোই 
তীব্রঃ _- জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। 

-- না, ব্যাপারাঁট মোটেই সে-রকম নয়। সমস্যা অবশ্য আছে, তবে 
তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। 
হয়েছে শশুর আধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপন্রের দশটি মানাবক নীতির 
সবগুলি। সোভিয়েত জনগণ, সরকার এবং দেশের সমস্ত সামাঁজক 
সংগঠন শিশুদের সখের আদর্শে শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী, __- বলেন 
আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সভাপাঁত "ফ্রিডা ব্রাউন। 

তিনি আরও বলেন যে আজ দুনিয়া শিশুদের দকে মুখ ফিরিয়ে 
তাকাচ্ছে, মানুষ যেন আবার নতুন ক'রে সেই বিপুল বৈসাদৃশ্য উপলন্ধি 
করতে পেরেছে যার মধ্যে বাস করছে 'বশ্বের ১৯৫০ কোট শিশু । 
শিশুদের এক অংশ সুখী, তারা উপভোগ করে পাঁরবার ও সমাজ প্রদত্ত 
সমস্ত সুযোগসুবিধা, আর অন্যদের জন্য অনাহার, শোষণ এবং এমনকি 
মৃত্যু হচ্ছে নিত্যনৈমীাত্তক ব্যাপার। 

পাঁথবীতে প্রায় ২৬ কোটি শিশু শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বাত, 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ শিশ্‌ কাজ করে, -- তাদের নিম্ট্রভাবে শোষণ করা 
হয়, ২০ কোটি শিশু খেতে পায় না। 

কুঁড়ি বছরেরও বোশ কাল আগে জাতিসঙ্ঘ শিশুর আধকার সংক্রান্ত 
ঘোষণাপন্রট গ্রহণ করে। কিন্তু তার নীতিগুলোর সঙ্গে এবং 'মানবজাঁতির 
সেরা যাকিছ; আছে তা সে শিশুদের দিতে বাধ্য _- এই প্রধান ধারাটির 
সঙ্গে এ সমস্তাঁকছূর কোন সঙ্গাত নেই। 

-_- সোঁভয়েত রাম্দ্র কীভাবে শশুদেরর সেবাধর করে ? 

-- 'যাকিছু সেরা পাবে কেবল শিশুরা” -_ এই নীতিটি দেশে 
কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হতে শ্মরু করে অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
বিজয়ের পর-পরই। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্্কে তখন আত জাঁটল 
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সব সমস্যা সমাধান করতে হচ্ছিল। ওই সময় প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে 
২৬৯1ট মারা যেত এক বছরও না বেচে, ৪৩ শতাংশ শিশু পাঁচ বছরও 
বাঁচিত না। 

অনাহার, রোগ আর 'নিরক্ষরতা থেকে শিশুদের রক্ষার কাজটি 
রাষ্ট্রীয় নীতিতে পাঁরণত হয়। গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী রাম্ট্রসমূহের 
সামারক হস্তক্ষেপ আনীত দ্যারক্ষ ও বিপর্যয় সত্বেও সে-নীত 
বাস্তবায়িত হতে থাকে। 

-- কিন্তু তখন কী করা সম্ভব ছিল ? 

_- মহাফেজখানায় আমি সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম বছরগু্‌লোর 
দললাদর সঙ্গে পারচিত হই। তখন শিশুদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বেশ 
কয়েকটি 'ডান্র (আইন) গৃহাঁত হয়। ১৯১৯ সালের মে মাসে 
স্বাক্ষর করেন। এর ভিন্ততে ১৬ বছর অবাধ বয়সের ৮০ লক্ষ 
ছেলেমেয়ে রেশন পেতে থাকে। দাভর্ষের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে 
গৃহীত এক সার ব্যবস্থার কল্যাণে পুরো একটি পুরুষকে বাঁচানো 
গেছে। 

_- কিস্তু এরুপ কঠোর সময়ে দুর্ভিক্ষ ছাড়াও শিশুদের অন্য একটি 
শব্ু থাকে -- আশ্রয়হীনতা। আপনারা এই সমস্যাটি কীভাবে সমাধান 
করেন ? 

-- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং গৃহযুদ্ধের ফলে ৪৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে অনাথ 
হয়ে পড়ে, বাড়িঘর হারিয়ে বসে। 

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ার মাসে শিশু কল্যাণমূলক একটি কমিশন 
গঠিত হয়। এর চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত রাষ্ট্র ও পার্টি নেতা ফৌলক্স 
দেজনস্কি। কমিশনের অস্তিত্বের প্রথম দু'বছরে নির্মিত হয় শত শত 
অনাথাশ্রম আর শ্রম উপনিবেশ, যেখানে মা-হারা বাপ-হারা 'শশু আর 
কিশোররা কেবল পেট ভরে খাবারই পেত না, সেবাষত্রও লাভ করত। 

গোর্ক শিশু উপনিবেশের পরিচালক, বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাবিদ 
আন্তন মাকারেত্কো ব্যাপক সংখ্যক হা-ঘরে আইনভঙ্গকারীকে মান্‌্ষ 
ক'রে শিক্ষা-বিজ্ঞানের হীতহাসে এক অশ্রুতপূর্ দস্টাম্ত রেখে গেছেন। 
তাঁর মূলমন্্র ছিল: “মানুষের কাছে যথাসম্ভব বোঁশ দাঁব এবং তার প্রাত 
যথাসম্ভব বোশ শ্রদ্ধা । 
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চেষ্টা করেন, ছান্রের মধ্যে সর্বাগ্রে দেখতেন সদ্‌গুণ আর ভাল প্রবণতা। 
গোঁর্ক শিশু উপাঁনবেশের বাঁসন্দারা পরবতর্শকালে হয় শ্রামক ও 'শক্ষক, 
বিজ্ঞানী ও হাঞ্জনিয়র __ তাদের জন্য খোলা ছিল সমস্ত ধরনের পেশার 
দ্বার। 

_ কবে আপনাদের দেশে শিশুদের আশ্রয়হীনতার অবসান ঘটে ? 

_- ৩০-এর বছরগনলোর মাঝামাঝি সময়ে। মাকারেক্কো লেখেন: 
'দেশে ভবঘুরে শিশুদের দেখে আমাদের শন্রুরা যথেস্ট আনন্দ প্রকাশ 
করত এবং কুৎসা রটাত। তবে শিশুদের আশ্রয়হীনতার সঙ্গে সংগ্রামের 
ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে শশুর মঙ্গলের জন্য সোভিয়েত সমাজ 
শক্ত ও সামর্থ্য ব্যয়ে কুণ্ঠিত নয়, এবং সে তা করছে শিশুকে 
অবমানিত না ক'রে, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে ।, 

এটা অবশ্য সাত্য যে তখনকার সোভিয়েত রাম্ট্র এবং আজকের 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের বৈষাঁয়ক ক্ষমতার মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। আজ 
এই ক্ষমতা শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু 'যাকিছ? সেরা পাবে কেবল 
শিশুরা" নীতিটি অপাঁরবার্ততই থেকে গেছে। 

_- আম সোভিয়েত শিশুর আজকের অবস্থা সম্পর্কে জানতে 
আগ্রহী । শিশুর আঁধকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের নীতিগুলো কীভাবে 
পালন করা হচ্ছে? 

- সমাজতল্ের পরিবেশে শিশুর প্রাত সমাজের সম্পকাঁট 
প্রাতফলিত হয়েছে সোভয়েত ইউনিয়নের সংাঁবধানে। যাঁদ শিশুর 
আঁধকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রের নাঁতিসমূহের সঙ্গে সংবিধানের ধারাগুলোর 
তুলনা করা হয় আহলে দেখা যাবে যে জাতিসঙ্ঘ গৃহণীত এই আন্তর্জাতিক 
দাঁললাট মূর্তরূপ লাভ করেছে সোভিয়েত দেশের ব্বানয়াদী আইনে। 

-- কয়েকাট উদাহরণ দিতে পারেন ? 

-- যেমন ধরুন, ঘোষণাপন্রের নবম নীতিটি: “সর্ব প্রকার নিষ্ঠুরতা 
ও শোষণ থেকে... িশুকে রক্ষা করতে হবে । সোভিয়েত রাষ্ট্রে অক্টোবর 
বিপ্লবের বিজয়ের ৪ দিন পরেই এক সরকারী আইনের বলে শিশন শ্রম 
নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই, আজও বলবৎ এই আইনটি 
সোঁভয়েত ইউনিয়নের সংবধানের ৪২ ধারায় প্রাতফলিত হয়েছে। 

ঘোষণাপন্রের চতুর্থ নীতিাঁটি বলছে যে শিশ ও তার মা ণবশেষ 
সেবায় আর সৃযোগসবিধা' লাভ করবে। সোভিয়েত ইডীনয়নে মাতৃত্ব 
ও শৈশব রক্ষার বিশেষ এক ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় রয়েছে ২২,৫০০ 
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নারী চাকংসা পরামর্শ সংস্থা, শিশু ক্লিনিক, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস 
ও বৈজ্ঞাঁনক-গবেষণা প্রাতিষ্ঠান। দেশে শিশুদের পক্ষে মারাত্মক রোগের 
সংখ্যা অনেক কমে গেছে। 

ঘোষণাপন্রের সপ্তম নীতিতে বলা হয়েছে যে “অন্ততপক্ষে প্রাথামক 
পর্যায়ে শিশুর অবৈরানক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের আঁধকার 
আছে'। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবধানের ৪& ধারাতে বলা হচ্ছে 
যে সমস্ত পষণয়ে সোভিয়েত নাগারকদের অবৈতনিক 'শিক্ষালাভের 
আঁধকার আছে। তাতে তরুণদের বাধ্যতামূলক সর্বজনীন মাধ্যামক 
শিক্ষার বিষয়ে এবং বিশেষ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিকাশের 
বিষয়েও বলা হচ্ছে। 

অন্য কথায়, আন্তর্জাতক শিশু বর্ষের চোহদ্দীতে যাঁকছু 
দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি হিসেবে, আদর্শ হিসেবে চাহত হয়েছে তা 
সোভয়েত দেশে বহুকাল আগেই বাস্তবে পাঁরণত হয়েছে। 

-- কিন্তু আপনাদের এখানেও এমন সব সমস্যা রয়েছে যা সমাধান 

__ হ্যাঁ ম্যারিয়ন, সমস্যা আছে। ক্রেমালনে ণশশশু কমিশনের 
আঁধবেশনেও এ বিষয়ে বলা হয়েছে। দেশে কিণ্ডারগার্টেন ও শিশু 
লালনাগারে যায় প্রত্যেক তৃতীয় প্রাক্স্কুলবয়স্ক শশু, কিন্তু তা সত্তেও 
সর্বঘ ওগুলোতে কুলাচ্ছে না, বিশেষত নতৃন শহরসমূহে। তাছাড়া 
এমনও সব পাঁরবার আছে যেখানে শিশুদের 1ঠকমতো দেখাশোনা করা 
হয় না এবং এর ফলে বহ শিশুই নষ্ট হয়ে যায়। তরুণ পাঁরবারের 
জন্য মনস্তার্তুক সহায়তা ব্যবস্থাও ভাল কাজ করছে না... 

তবে আমাদের সমাজে এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। 


মা এবং পশ্ভান 


-- সোভিয়েত ইউীনয়নে মাতৃত্ব নারীর এক সামাজিক কর্তব্য বলে 
স্বীকৃত। তা নারীর স্বাস্থ্য ও শ্রম রক্ষা বিষয়ক বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা 
সুনিশ্চিত। মাতৃত্ব ও শৈশব রক্ষার জন্য আছে 'বাভল্ন আইন, বৈষাঁয়ক 
ও নোতিক সহায়তা । 

-- ধরুন কোন নারী সন্তানের অপেক্ষা করছে, _- বলেন ম্যারয়ন।-_ 
কীসে এই সহায়তার প্রকাশ ঘটে? 
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_- অন্তঃসত্তী নারী তার আবাসিক এলাকার ক্লিনিকের 'কংবা তার 
প্রতিষ্ঠান বা কারখানার ক্লিনিকের ডাক্তারের কাছে যায়। তার নাম 
রেজীস্ট্র করা হয় এবং নিয়ামতভাবে তাকে ক্লিনিকে পরাঁক্ষানিরণক্ষার 
জন্য যেতে বলা হয়। তার রক্ত প্রস্রাব ইত্যাদি পরাক্ষা করা হয়, তাকে 
চিকিৎসামূলক ব্যায়াম করতে হয়, 'ভাবা মায়েদের স্কুলে' বক্তৃতা শুনতে 
হয়। 

যে-সমস্ত অন্তঃসত্ত্ী নারীর জাঁটিল পথোলাঁজ রয়েছে তাদের অবশ্াই 
হাসপাতালে ভার্ত করা হয় -- তারা চাকৎংসা লাভ করে 'ক্রানক ও 
হাসপাতালের অন্তঃসত্তী নারীদের পাথোলাঁজ 'িবভাগে। যাদের নিগোটিভ 
রেজ্‌সক্যাক্টুর আবিচ্কৃত হয়েছে, কিংবা যারা কার্ডওভাসকুলার রোগ 
ইত্যাদতে ভূগছে তাদের জন্য বিশেষ প্রসবালয় বা মাট্যারনাটি হোম 
রয়েছে। আর যে-সমস্ত নারীর জটিল ও বিপজ্জনক প্রসবের সন্তাবনা 
রয়েছে তাদের স্বাস্থ্যের দিকেও চিকিৎসকরা বিশেষ নজর রাখেন, 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর শ্রম রক্ষার 'বষয়াটর উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। গর্ভবতী নারীদের, যাদের দূধের শিশু 
এবং এক বছর অবধি বয়সের ছেলেমেয়ে আছে সেই নারীদের ডাক্তারের 
সপারশ অনুসারে সহজতর কাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাতে তাদের 
গড় বেতনে কোন তারতম্য ঘটে না। 

আমি আগেই বলোছি যে গাবস্থা হেতু এবং সন্তান প্রসবের জন্য 
নারীরা অবশ্যই সবেতন ছুটি পেয়ে থাকে । আর ডেলিভারি জঁটল হলে 
নারীদের জন্য আতারক্ত ছুটির ব্যবস্থা রয়েছে। 

প্রায় সমস্ত সোভিয়েত শিশুই জন্মগ্রহণ করে প্রসবালয়ে, ক্লিনিকে 
অথবা হাসপাতালে । চিকিৎসা প্রাতষ্ঠান থেকে বাঁড়তে আসার পর 
প্রত্যিক নবজাতককে স্থানীয় শিশ্‌ ক্লানকে রোঁজীস্ট্র করা হয়: তার 
স্বাচ্ছের প্রাতি কড়া নজর রাখা হয়। প্রথম তিন দিনের মধ্যে মা ও 
সন্তানকে দেখতে আসেন ডাক্তার-পোঁডিয়াট্রস্ট ও নার্স। সন্তানের জন্মের 
পর থেকে স্থানীয় শিশু 'ক্লানকের ডাক্তার তাদের জন্য “পারিবারিক 
ডাক্তারে' পরিণত হন। তিনি নিয়ামতভাবে শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল 
রাখেন, প্রয়োজন হলে তাকে দেখার জন্য ডাক্তার-বিশেষজ্ঞের নিমন্ত্রণ 
করেন। 

শশ স্স্থ হলে নার্ঁপ জীবনের প্রথম মাসে তাকে দুবার দেখতে 
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আসেন। তবে বিশেষ অসুস্থ শিশুদের স্থানীয় [শিশু ক্লিনিকের ক্মারা 
জীবনের প্রথম দু'মাস ধরে সপ্তাহে একবার ক'রে দেখতে আসেন । শিশু 
অসস্থ না হলে, তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে থাকলে নার্স তাকে দেখতে 
আসেন মাসে একবার ক'রে। 

-- আর টিকা, আযানালাইীসিস, 'বাভন্ন পরামর্শ ? 

- - সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক রোগগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যেক 
িশুকেই টিকা দেওয়া হয়ে থাকে । ওই রোগগুলো হচ্ছে: ঘুঙাঁড় কাশি, 
[ডফাঁথারয়া, হাম, ধন.স্টঙ্কার, বসন্ত, পোলিওমেলাইটিস, যক্ষমা। টিকা, 
জটিল আযানালাইসিস, শিশুর চিকিৎসা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ -__ এক কথায় 
কোনরূপ চিকিৎসা সহায়তার জন্য পারবারকে এক পয়সাও খরচ করতে 
হয় না। 

শিশুর যাঁদ অসুখ করে তাহলে কর্মরত মা ১০ দিনের সবেতন ছাট 
পান (যাঁদ শিশুকে হাসপাতালে স্থানান্তরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা না 
দেয়)। যে-সমস্ত নারীর স্বামী নেই (অর্থাৎ যাদের সন্তান আছে, কিন্তু 
কখনও বিবাহ হয় নি), যারা বিধবা এবং যারা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ 
সম্পক্ঁ ছিন্ন করেছে তারা সন্তানের সেবাশুশ্রুষার জন্য অধিকতর দীর্ঘ 
কালের সবেতন ছুটি পেয়ে থাকে। 

_- শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েত চিকিংসা-ব্যবস্থার 
উল্লেখযোগ্য সাফল্য কী? 

-_ এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যট হচ্ছে -- প্রাকবৈপ্লাবিক 
সময়ের তুলনায় শিশু মৃত্যুর হার প্রায় ৯ গুণ হাস পেয়েছে । আগের 
অনেকগুলো প্রচলিত রোগের, সর্বাগ্রে সংন্রামক রোগের প্রকোপও 
কমেছে। কেবল গত ২০ বছরেই ডিফাঁথরিয়া রোগে আন্রান্ত হওয়ার 
ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৬৫০ গুণ, পোলিওমেলাইটিসে - শতাধিক গুণ, 
ঘুঙাঁড় কাঁশতে _ ৪& গুণ, হামে -_ ৭ গুণ। সেই সঙ্গে আমরা 
শিশুদের শারীরক বিকাশের সমস্ত সূচকের উন্নাতও লক্ষ্য করছি। 


শিশুর শিক্ষাদণক্ষার জন্য পরিবারের প্রয়োজন আছে কি? 


ছেলেমেয়েদের মা-বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাদের আদর্শ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে জড় ক'রে সমাজের জন্য সর্বাঙ্গীণভাবে বিকশিত ব্যাক্তিত্ব গড়লে 
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হয়তো স্মবাদ্ধিই পরিচয় দেওয়া হবে? শিশকে পারবারক 
শিক্ষাদক্ষার ভুলন্রট থেকে - মা-বাবার স্বেচ্ছাচার ও স্বার্থপরতা 
থেকে, কৃপমণ্ডূকতা ও অন্যান্য কলঙ্ক থেকে অব্যাহত 'দিলে হয়তো 
ভাল কাজই করা হবে? 

নবীন সোভিয়েত রাম্দ্র প্রতিষ্ঠার উষাকালে -_ অর্ধ-শতাব্দী আগে-_ 
বিজ্ঞানীদের এই বিতর্কটি খোদ জীবনই যথাসময়ে ও চূড়ান্তভাবে বাতিল 
করে দেয়। শিশুকে তার মা-বাবার ঘ্নেহমমতা ভালবাসা থেকে বণ্িত 
করার মানে হচ্ছে তার নোৌতিক ট্র্যাজেডি ঘটানো, তার চিন্তাধারা ও 
বোধশাক্ত বিকাশের গাতির উপর আত কুপ্রভাব ফেলা । সেই সঙ্গে এর 
মনে হচ্ছে খোদ মা-বাবাদেরও "হরণ করা' সমৃদ্ধ ভাবাবেগ থেকে, 
তারা যে সন্তানের মধ্যে নিজেদের আকত্মক সত্তা লাভ করতে পারবে 
সেই চিন্তা থেকে তাদের বণ্চিত করা, বার্ধক্যে তাদের নিঃসঙ্গতায় 
নিপতিত করা। 

এক কথায়, সত্য কথাটি হচ্ছে এই যে মাতাপিতা ছাড়া সন্তানদের 
সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা সমাজতান্দ্িক সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। 
পাশ্চমে প্রায়ই বলতে শোনা যায় যে সোভিয়েত শিশুরা শিক্ষাদীক্ষা 
লাভ করে মা-বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। এ হচ্ছে সম্পূর্ণ 
মিথ্যা কথা । 

সোভিয়েত রাষ্ট্র পারবারের অর্থনোতিক ও সামাজক 'ভান্ত 
সুদ্ঢ্করণের জন্য শর্ত গড়ে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে পারিবারিক 
শিক্ষাদসক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য নিত্য নতুন দাবি হাজির করছে। সবারই 
জানা আছে যে এরুপ শিক্ষাদীক্ষার ফলাফল সমাজের উপর গিয়ে 
পড়ে এবং তা যথেষ্ট পরিমাণে সমাজের নৈতিক প্রগতি নির্ধারণ করে। 
একাঁট মাত্র উদাহরণ: তরুণদের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য 
পারবারও যে বিপুল পরিমাণে দায়ী তা আজ প্রমাণিত। 

তাই এটা খুবই সঙ্গত যে সোভিয়েত ইউনিয়নে গোটা শিক্ষা-ব্যবস্থা 
পরিবার ও সমাজের মধ্যে ঘনিম্ঠ যোগাযোগের উপর প্রাতচ্ঠিত। 

_ কীসে তার প্রকাশ ঘটে? 

_- মা-বাবারা যখন তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবে, 
তখন সাধারণত দুটি প্রশ্ন তাদের বোশ টন্তত করে: তাদের 
ছেলেমেয়েরা বড় হলে কেমন হবে এবং কী হবে? 

মা-বাবারা সর্বদা তাদের ছেলেমেয়েদের ভাঁবষ্যৎ পেশা 'নর্বাচনের 
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ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু সর্বাগ্রে পারবারেই গড়ে 
উঠে শিশুর নৌতিক চেহারা, জীবন সম্পর্কে তার দৃম্টিভাঙ্গ। সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিবাহ ও দাম্পত্য সংক্রান্ত আইনে শিশুদের শিক্ষাীক্ষার 
ব্যাপারে পাঁরবারের দায়িত্ব পাঁর্কারভাবে নিধধারিত করে দেওয়া হয়েছে : 

"আপন সন্তানদের প্রতি সম্পর্কে পিতা ও মাতার সমান আঁধকার 
ও দায়িত্ব রয়েছে। মাতাপিতারা তাদের সন্তানদের কমিউানিজমের নির্মাতার 
নৌতিক সংহিতার নীতি অনুসারে মানুষ করে তুলবে, তাদের শারীরিক 
বিকাশের ব্যাপারে, সমাজের পক্ষে উপকারী কাজের জন্য শিক্ষা ও 
প্রস্তুতি দানের ব্যাপারে যত্নশীল হবে।, 

অবশ্য শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে মা-বাবাদের ধ্যানধারণা যতটা 
ব্যবহারিক-সাংসারিক চাঁরন্র বহন করে, ততটা বৈজ্ঞানিক চরিত্র বহন 
করে না। একটি জিনিস এখানে লক্ষণীয়: আগে শিশুদের শিক্ষাদক্ষায় 
বাবার প্রভাবই বোশ ছিল, কিন্তু এখন মায়ের ভূমিকা আর মর্যাদাও 
উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। 

মায়ের আদর্শে এমনসব গুণ মূর্তরূপ লাভ করেছে যা মানুষের 
নোতিক চেহারা নিরূপণ করে। তাকে হতে হবে উদার, ন্যায়পরায়ণ, 
শৃঙ্খল|নিষ্ট, পাঁরশ্রমী ও ভাল সঙ্গী। 

বাবার আদর্শে ছেলে বা মেয়ে কী হবে সেই চিন্তাটই বিশেষ 
স্পম্টভাবে ফুটে উঠে। বাবা এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারাঁটকে সর্বদা 
জাঁড়ত করে তার ছেলেমেয়ের উন্নত চিন্তাধারা গড়ার সঙ্গে : সমাজের কাজে 
লাগতে হবে, দক্ষতার সবাঙ্গীণ বিকাশ ঘটাতে হবে, স্বানর্ভর-_মানাঁসক 
ও শারীরক শ্রমের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। 

এই ভাবে পিতামাতার আদর্শ মোটের উপর সমাজের আদর্শগুলোর 
সঙ্গে মলে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে পারবারক শিক্ষাদ+ক্ষায় ব্যক্তির 
প্রাত সামাঁজক দাঁবদাওয়াও থাকে। 

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেত্কো বলেছিলেন যে আধুনিক 
সোভিয়েত পাঁরবার হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সামাঁজক ভাবধারাসমূহের, 
কামিউীনস্ট আদর্শের বাহক। “আমাদের ছান্রকে, সে যে-ই হোক না কেন, 
কেবল আত্মবিকাশের কাজে ব্যস্ত থাকলেই চলবে না, কেবল উদার ও সং 
ব্যাক্তি হলেই চলবে না। তাকে সর্বাগ্রে হতে হবে আপন কার্মদলের 
সদস্য, সমাজের সদস্য, সে কেবল নিজের কাজের জন্যই নয়, তার 
সঙ্গীসাথীদের কাজের জন্যও দায় থাকবে ।' 


৯৩৬ 


- মানুষ গড়ার কাজে সমাজ কীভাবে পরিবারকে সাহায্য করে ? 

-- কেবল পাঁরবার এবং স্কুল শিশুর বিচিত্র চাহদা পূরণ করতে 
পারে না। সেই জন্য রাষ্ট্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও 'বাঁভন্ন সামাঁজক সংগঠন 
স্কুল-বহির্ভত 'িক্ষা-ব্যবস্থা বকাশের দিকে বিশেষ নজর 'দচ্ছে। 
সোভিয়েত শিশুদের জন্য আছে ৪৮০০ পাইওনিয়র প্রাসাদ আর ক্লাব। 
এগুলো হচ্ছে নতুন ধরনের শিশু প্রতিষ্ঠান, যেখানে কাজ করেন আঁভজ্ঞ 
শিক্ষকরা, যেখানে স্কুলের পরে শিশুদের সঙ্গে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় 
সমস্তাকছ আছে। যেমন, মস্কোর পাইওনিয়র প্রাসাদের কথাই ধরুন। 
এখানে একসঙ্গে সমবেত হতে পারে প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়ে। 
পাইওনিয়র প্রাসাদে তাদের জন্য রয়েছে মহাকাশাঁবদ্যার মিউজয়ম, 
ফোটো স্টুডিও, দাবা চন্র, নাচের ক্লাব... 

উদীয়মান পুরুষের সূসমঞ্জস বিকাশের স্কুল-বহির্ভূত অন্যান্য 
প্রাতষ্ঠানও বৃহৎ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশে আছে 'কিশোর 
প্রকৃতাবদদের ৭৯৩টি কেন্দ্র কিশোর' প্রযৃক্তবিদদের ১২৭৩ কেন্দ্র 
৬১৯৬াঁট শন ক্রীড়া স্কুল, ছয় সহম্রাধক সঙ্গীত শিল্প ও নৃত্য 
বিদ্যালয়, শত শত শিশু ক্লাব। এখানে ছেলেমেয়েদের ভাবতে, সৃষ্টি 
করতে শেখানো হয়। যেমন, নভোসাবস্ক বৈজ্ঞানিক শহরের কিশোর 
প্রয্ক্তবিদদের ক্লাবের সদস্যদের -_ তারা সবাই স্কুলে পড়ে -- লেখা 
প্রবন্ধাদ প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদামর 
পান্রকাসমূহে। লোনিনগ্রাদে কিশোর ভূগোলাবদদের প্লানেতা' (গ্রহ') 
ক্লাবের সদস্যদের কাছে মহাসাগরাবদ্যা বিভাগাট বিশেষ পপ্রয় হয়ে 
উঠেছে, -- ওখানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাজ করেন বিজ্ঞান-ভুগোলবিদরা। 

-- ছেলেমেয়েরা যখন প্রাঙ্গণে থাকে তখন কী করে? 

- এই প্রশ্নাট মা-বাবা আর শিক্ষকদের সমানভাবেই চিন্তিত 
করছে। তাদের সাহায্য করে একাঁট সোভিয়েত নিয়ম : রাম্দ্রীয় কমিশন 
নির্মাতাদের কাছ থেকে একমান্র তখনই বাড় গ্রহণ করে যদি তার প্রাঙ্গণে 
শিশুদের খেলার জায়গা থাকে । একাঁট উদাহরণ 'দিই। মস্কোর কুনংসেভো 
অণ্চলের নতুন একাঁটি আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা _ বিভিন্ন পেশার 
লোকেরা -_ শিশুদের বিশ্রামের সমস্যা সমাধানের কাজে মন 'দিল। 
বাসিন্দাদের পেশাগত সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে 
কিছন প্রশনতালিকা ছাড়িয়ে দেওয়া হল। প্রাপ্ত তথ্যাঁদর 'ভীত্ততে শিশুদের 
অবসর যাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল, যাতে স্থান পেল 
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খেলাধূলা, শিল্পকলা ও বিজ্ঞান। এই ভাবে বড়রা তাদের সময়ের একাংশ 
শিশুদের জন্য ব্যয় ক'রে তাদের অবসর যাপনকে আধক ফলপ্রসূ ও 
মধূর করে তুলল। 

লেনিনগ্রাদের 'প্রমেতেই' নামক ক্রীড়া ও শ্রম শাবরটির' আভজ্ঞতার 
কথা উল্লেখ কারি। দশ বছর আগে মেকানিকেল ইনস্টিটিউটের ছান্র 
সের্গেই আলেক্সেয়েভ একটি অভিনব প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন. 
শহরের কোন একাঁট অণুলের যে-সমস্ত ছেলেমেয়ের নাম প্নীলশের 
কাছে রয়েছে তাদের গ্রীম্মের সময় লোনিনগ্রাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া 
হোক। এই প্রস্তাব অনুসারেই গড়া হয় পপ্রমেতেই, ক্রীড়া ও শ্রম 
শাবরাট। ওখানে ছেলেমেয়েরা তিন-চার ঘণ্টা খেতের কাজে 
ব্যস্ত থাকত, আর বাকি সময় কাটাত বই পড়ে, খেলাধূলা ক'রে। 

গ্রন্সের প্রথম তিন মাসের ফলাফল বেশ আশার সণ্টার করল। 
অণ্চলের অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ অনেকটা কমে গেল। 

এখন “কঠিন” ছেলেমেয়েদের জন্য গ্রণীজ্মকালনীন শাবর ও শীতকালীন 
ক্লাব আছে শহর ও জেলার প্রাতটি অগলে। 

- আপনাদের দেশে শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্য কী? 

_- সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষা আকাদমি কয়েক বছর ধরে ১৭ 
থেকে ২০ বছর বয়সের ২২,৮০০ তরুণ-তরুণীর মধ্যে (এরা স্কুল শেষ 
করেছে, টেকনিকেল কলেজ বা বিশ্বাবদ্যালয়ে পড়ছে) এক ধরনের গবেষণা 
চালায়। বিজ্ঞানীরা জানতে চান -_ তাদের দৃম্টিভাঙ্গ কীর্প, তাদের 
আঁত্মক চাহিদা কী, তাদের সামাঁজক মূল্যবোধ কেমন ? 

তরুণ-তরুণীদের কথা অনুসারে, জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে 
পরিচ্ছন্ন বিবেক, কর্তব্য বোধ, চিত্তাকর্ষক কাজ। তারা মনে করে যে 
সুখের চূড়ান্ত শর্ত হচ্ছে সামাঁজক সাবিচার। একশো জন তরুণ 
মস্কোবাসীর কেউ-ই বলে নি যে টাকা-পয়সাই হচ্ছে তার জীবনের লক্ষ্য । 
আঁধকাংশ উত্তর ছিল এ ধরনের: “সমাজের সেবা করতে চাই" 'উচ্চ 
[শক্ষা প্রাতি্ঠানে ভার্ত হতে চাই", 'মনের মতো ও মানুষের উপকারে 
লাগতে পারে এমন কাজ পেতে চাই”। 

'জীবনে তুমি কী সবচেয়ে বৌশ কামনা কর? - এরুপ প্রশ্নের 
উত্তরে শোনা যায়: 'জ্ঞান' 'প্রাতভা” 'অনেক ভাল ও বিশ্বস্ত বন্ধ," 
পৃথিবীর মানুষের জন্য সুখ ও শান্ত? । 


৯৩৮ 


বিজ্ঞান মার্গাঁরতা কর্পিলোভা এবং তাঁর দশ সন্তান 


মাকিনি কল্পকাহিনী লেখক আইজেক আজিমভ বলেন: ১৯১৯ 
সালে নারী জাতি প্রকৃত মদীক্ত লাভ করবে, কেননা তখন তারা পাঁরবার 
ও মাতৃত্ব থেকে মুক্ত হবে। আসুন, এরূপ এক মহিলার সঙ্গে আপনার 
আলাপ করিয়ে দই যিনি মনেপ্রাণে এ যুক্তি অস্বীকার করেন। তাঁর 
নাম মার্গারতা কাপলোভা । তিনি চিন্র-তারকা নন, অলিম্পিক চ্যাম্পয়নও 
নন। তবে পত্রপত্রিকায় তাঁর নামটি প্রায়ই চোখে পড়ে। বিদেশী 
সাংবাঁদকরা মার্গারতা কপিলোভাকে সাধারণত এরূপ প্রশ্ন করে: 

-- দশ ছেলেমেয়ের শিক্ষাদক্ষা এবং নিজের বৈজ্ঞানিক কাজ আপানি 
একসঙ্গে চালান কী করে? কে আপনায় সাহায্য করে ? 

..থাকেন তান 'িগায়। তাঁর আছে ছয় কামরার বড় একটি ফ্ল্যাট 
যেখানে সমস্ত দেয়াল বইয়ে সাজানো, যেখানে শোনা যায় পিয়ানোর অনুচ্চ 
সূর। ফ্ল্যাটটি খুবই সাদামাঠা এবং তাতে আছে কেবল প্রয়োজনীয় 
জাঁনিস। পাঁরবারটির জীবনের সঙ্গে পারিচিত হওয়া যাক __ এ হচ্ছে দশ 
ও ততোধিক সন্তানের ২ লক্ষ ৮৩ হাজার সোভিয়েত পারবারেরই একটি। 

মার্গারতা কপিলোভার জীবন বাঁড়র চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়। তিনি চাকার করেন। মায়ের দায়িত্ব পালন করতে এবং সমাজের 
পক্ষে উপকারণ শ্রমে অংশ নিতে তাঁকে সাহায্য করে আমাদের সমাজ- 
ব্যবস্থা । তিনি বাভন্ন সামাঁজক সহায়তা ও শ্রম-সযোগসবিধা পেয়ে 
থাকেন। 

কয়েকাঁট উদাহরণ দিই। মার্গাঁরতা কাঁপলোভা গর্ভাবস্থা হেতু 
এবং সন্তান প্রসবের জন্য ন'বার চার মাস ক'রে সবেতন ছুটি পেয়োছলেন। 
যখন তাঁর যমজ সন্তান হল তখন ছহাটর মেয়াদ ২ সপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া 
হয়। 

আইন অনুসারে, সন্তানের জল্ম হলে মাকে এককালীন ভাতা দেওয়া 
হয়, আর চতুর্থ এবং প্রত্যেক পরবতর্ণ সন্তান জল্মের জন্য মাকে মাঁসক 
ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। আর্ক সহায়তার পারমাণ বৃদ্ধি পায় 
সন্তানের সংখ্যা অনুযায়ী । বহু সন্তানের জননী হিসেবে কপিলোভা 
পেন্সনও ভাল পাবেন। 


৯১৩৯ 


এটা সাধারণত স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয় যে সমাজের পক্ষে 
সন্তানের সংখ্যাও তত কম হবে। কিন্তু কীপলোভা এর সঙ্গে একমত নন। 
[তিনি বলেন, 'শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, পেশা নির্বাচন ও আপন প্রাতিভা 
স্ফুরণের ব্যাপারে নারশীকেও পুরুষের সঙ্গে সমস্ত সুযোগস্মবিধা উপভোগ 
করতে হবে এবং সেই সঙ্গে মাতৃত্বের সখ থেকেও নিজেকে বাত করলে 
চলবে না। 

'প্রয় কাজের প্রতি, পেশার প্রাতি মানুষের সম্পকই সর্বাগ্রে নিধারণ 
করে মানুষের ব্যক্তিত্ব” -- মনে করেন কপিলোভা। তিনি বলেন যে 
বৈজ্ঞানিক কাজ ছেড়ে তাঁর পক্ষে বাঁচা অসন্তব। তিনি ৬০টরও বেশি 
বৈজ্ঞানিক রচনা লিখেছেন। ১৯১৯ সালে কপিলোভা তাঁর নিবন্ধ সমর্থন 
ক'রে আরও হাজার হাজার সোভিয়েত নারীর মতো ড. এস-ঁস 'ডাগ্র 
লাভ করেছেন। 

'বীর জনন?" অর্ডার প্রাপ্ত মহিলাঁট বলেন যে এতে অসাধারণ কিছুই 
নেই। 

কিন্তু তা সত্বেও রিগা মোৌডকেল ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারে এত কাজ 
ক'রে দশটি ছেলেমেয়ে তিনি মানুষ করছেন কীভাবে? অনেক সময় 
একটি সন্তান নিয়েই কর্মরত মা হাঁফিয়ে উঠে... 

মার্গাঁরতা কপিলোভা প্রাতভাধর ও শৃঙ্খলানিম্ঠ মহলা । 'কাঁপলোভা 
হচ্ছেন বজ্ঞানের জগতে একজন পণ্ডিত ও সাহসী অন[সন্ধানকারী,, -- 
তাঁর সম্পকে বলেন তাঁর গাইড । 'আমাদের সবাইকে তিনি আতি ধারাম্ছুর 
লোক বলে গণ্য করেন, শতাঁন ভীষণ অধীর, -- বলেন তাঁর সহকমরীরা । 
আর এবার শোনা যাক মার্গারিতা কাপলোভার নিজের* ব্যাখ্যাট : 
বিশ্রামের সময়ও আম অনেক কাজ সেরে নিতে পার। আর 
পারিবারিক শিক্ষাদসক্ষা হচ্ছে _- সন্তানের চোখে মা-বাবার সঠিক 
জাঁবনযাপন। এবং দৈনন্দিন সর্বজনীন শ্রম । 

-_- আমাদের পাঁরবারে অবশ্যই কোন ঝি নেই, - আমায় বলেন 
মার্গারিতার স্বামী লেভ নিকোলায়েভিচ, যিনি পেশায় হচ্ছেন হীঞ্জানয়র- 
[ডিজাইনার । -- আমার শাশুড়ী আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন। তবে 
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কেনাকাঁট ও গৃহস্থ্ালির নানা কাজে আমি স্বীকে সাহায্য করি, 
ছেলেমেয়েদের অঙ্ক শেখাই... 

আর এ হচ্ছে কপলোভদের জ্যেন্ঠ কন্যা নাতাশার বক্তব্য: 

-- আমাদের পরিবারে সবাই পাঁরশ্রমী, সবাই নিজের কাজ নিজে 
করে। ছোটরা দুপুরের খাবার খায় স্কুলের ক্যাণ্টনে, আর বড়রা -_ 
তাদের করমর্েত্রে। রাত্রে আমরা পরিজ খাই, তা রান্না করতে পারে 
ভাইবোনদের যে কেউ । যে আগে পড়াশোনার কাজ শেষ করে সে-ই পারজ 
তৈরি করে। এতে ২০ 'মাঁনটের বোঁশ লাগে না। খাওয়ার পর প্রত্যেকে 
নিজ ীনজ প্লেট ধোয়। বোতাম ছিড়ে গেলে নিজেকেই তা সেলাই করে 
নিতে হয়। আর কেউ তা না পারলে শিখে নেয়। আমাদের পরিবারে 
শিক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করে... 


আমার সহকমর্ঁ ইন্না রুদেঙ্কো ও মার্গারিতা কপিলোভার মধ্যে বহ7 
বছরের বন্ধত্ব। ইন্না আমায় তাঁর সাংবাঁদকের নোটবহাঁট দেখালেন। তাতে 
লেখা আছে দশ সন্তানের মা কীভাবে তাঁর অবসর সময় কাটান। 
'সম্প্রাতি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম ? কয়েক বার দোমা ক্যাথিদ্রালে 
গিয়ে অর্গান বাজনা শুনোছ, জাপানী ব্যালে আর রিগা থিয়েটারে একাট 
নাটক দেখোঁছ, ফরাসি গায়কদের গান শুনোছি। সম্প্রীতি চারজন হার্প- 
বাঁদকার বাজনাও শুনেছি, তা আমায় ভীষণ আঁভভূত করে দেয়। 
কয়েক দিনের জন্য স্বামীর সঙ্গে লিথুয়ানিয়ায় গিয়োছলাম, বিখ্যাত 
ত্রাকায়ে দুর্গ দেখেছি, কিছ জাদুঘরে গোছি..., 

ইন্না রুদেঙ্কো কপিলোভার বিষয়ে আমায় বলেন: শ্রমের প্রতি 
ভালবাসা -_ হ্যাঁ। মাতৃত্ব _ অবশ্যই । তবে এছাড়া আরও আছে অদম্য 
তারুণ্য ও আশাবাদ ।, 

আর তাঁর দশ সন্তানের বিষয়ে কী বলা যায়? 

নিজের ছেলেমেয়ের বিষয়ে কাঁপলোভা বলেন : সোভিয়েত সংবিধানে 
লেখা আছে: 'পাঁরবার রাস্ট্রের রক্ষণাধীনে থাকবে । আপন পরিবারের 
আঁভজ্ঞতা থেকে আম বুঝতে পেরোছ যে এ কেবল একটা ঘোষণাই 
নয়, বাস্তবে আঁজত সাফল্যের প্রাতফলনও। আমাদের ছোট তন 
ছেলেমেয়ে __ 'ভাতিয়া, নাঁদয়া, ভালিয়া _ এখনও স্কুলে পড়ে, সাত 
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ঈন +কুর্ল শেষ করেছে। ছেলে সাশা পেশা ও প্রযুক্তিগত কলেজ শে 
করছে, মেয়েদের একজন ইনস্টিটিউট শেষ করেছে। তারা কেবল শিক্ষাই 
লাভ করছে না, পেশাও আয়ত্ত করছে। তাদের সবাই চাকার পাবে। এতে 
কোন সন্দেহই নেই। 


দশম অধ্যায় 


প্রেম ক'রে অথবা পণ রেখে 2 


-- আপনাদের দেশে লোকে জীবনের সঙ্গী বা সাঙ্গনী বাছে 
কীভাবে? -- জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। -_- আমি তরুণদের কথা বলাছ... 

-- সোঁভয়েত পাঁরবারের সমস্যা অধ্যয়নকারী "বিজ্ঞানীদের এঁক্যমত 
অনুসারে, সামাজিক, জাতীয়, ধমাঁয় ও অন্যান্য কারণ তরুণদের খুব 
একটা প্রভাবিত করতে পারে না। 

আজ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত তরুণ-তরুণীরা আপন সঙ্গী 
খঃজে পায় শ্রম, শিক্ষা ও বিশ্রামের, সঙ্গে জাঁড়ত ক্ষেত্রগলোতে __ অফিসে, 
গ্রন্থাগারে, ক্রীড়া শাবরে। মা-বাবার সহায়তায় পাঁরাচিত হয় কেবল ২ 
শতাংশ তরুণ দম্পাঁতি। 

আর বৈষাঁয়ক দিক সম্পর্কে কী বলা যায়ঃ সোভিয়েত মানুষের 
জীবন থেকে উত্তরাধিকার কথাটি প্রায় বিলোপ পেয়েছে। মা-বাবারা 
অবশ্যই বিয়ের সময় নবদম্পাতিকে পোশাক আসবাবপন্ন বাসনকোসন 
ইত্যাদি উপহার 'দিয়ে থাকে। তবে তারা নবদম্পাঁতিকে নিজস্ব পজ 
দেয় না, -- সোভিয়েত দেশে এ ধরনের কোন 'জাঁনস নেই। তরদণ 
দম্পাঁতর বৈষাঁয়ক অবস্থা নির্ভর করে তাদের নিজেদেরই উপর। তারা 
যাঁদ ভাল কাজ করে, নিজস্ব আঁভন্ঞতা বৃদ্ধি করে, তাহলেই বোশ 
উপার্জন করতে পারবে... ঠিক সেই কারণেই আর্ক 'দিক খুব একটা 
গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। 

-- বিবাহ বন্ধনে প্রধান জিনিসাঁট কী? 
এক সমাজ-বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে ১৯৪ শতাংশ বর ও কনে 
'ভালবাসা এবং একমাত্র ভালবাসাকেই' বিবাহের নৌতিক আদর্শ বলে 
গণ্য করে। তার সঙ্গে যোগ করা যায় বন্ধত্ব, পারস্পারক শ্রন্ধা। কেবল 
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৬ শতাংশ তরুণ-তরুণীই 'হসাবকে বিবাহের সম্ভাব্য কারণ বলে বর্ণনা 
করেছে। 

ম্যারিয়ন আমার কথা শুনে বললেন: 

-- সমাজ-বিজ্ঞান?দের প্রশ্নতালিকাটি দেখলে মন্দ হয় না। 


আদর্শ বর, খঃতখঃতে বধু 


-- এটা শলতেরাতুর্নায়া গাজেতা' নামক সাহিত্যিক সংবাদপত্রের 
একটা সংখ্যা । এতে 'আদর্শ বর ?িংবা খঃতখংতে বধু নামে একটি প্রবন্ধ 
ছাপা হয়েছে। প্রশনতালিকার জবাব 'দচ্ছে এক হাজার ছান্রছান্রী। 
প্রবন্ধীট লিখেছেন অর্থশাস্ত্রের ক্যাশ্ডিডেট প. ইয়েরুমিশন। এতে 
প্রশনতালকার উত্তরগুলোর বিষয়ে বলা হচ্ছে। আম আপনায় পড়ে 
শোনাচ্ছি। 

“ববাহ সম্পর্কে আমার ধারণা"! এরুপ ছিল প্রশ্নতালকার 
শিরোনামা। তা দেওয়া হয় সিমফেরোপল (ব্রাময়া) শহরের উচ্চ শিক্ষা 
প্রাতিজ্ঠানগুলোর দ্বিতীয় বর্ষের এবং বিশেষ মাধ্যমক শিক্ষা 
প্রাতষ্ঠানগুলোর এক হাজার ছান্রকে। এর উদ্দেশ্য ছিল --- তরুণ- 
তরুণীরা কোন্‌ বয়সাটকে বিবাহের পক্ষে সেরা বয়স বলে মনে করে 
তা জানা, তাদের মতে সুখী পারবারের ভীত্ত কী, বিবাহ বিচ্ছেদের 
প্রতি তাদের কার্প মনোভাব, তারা কত সন্তান চায় সে-ীবষয়ে অবগত 
হওয়া। এবং এ সমস্তকছুই সমাজের কোন্‌ স্তরে জন্ম তা অনুসারে, 
নির্বাচিত পেশার চরিত্র অনুসারে । 

সর্বাগ্রে তরুণদের তাদের ভাঁবষ্যং স্বামী বা স্ত্রীর বিশেষ আকর্ষণীয় 
[তিনাট -__ এবং কেবল তিনাঁট গুণের কথা উল্লেখ করতেশ্বলা হয়। 
স্বভাবতই, বাঁভন্ন ধরনের উত্তর পাওয়া 'গিয়েছিল। এক হাজার 
প্রশনতালিকার মধ্যে কেবল দশাঁটিতেই উত্তরগুলোর পূর্ণ মিল ছিল। 

উত্তরগুলোতে মৃখ্য স্থান আধকার করে স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানদের 
মধ্যে সম্পর্ক। পুরুষদের সবাই _- ভাঁবষ্যং কৃাঁযাবদ, মেশিনচালক, 
পশ্শাবদ, ফলোৎপাদনকারী ও হিসাবরক্ষক -- তাদের ভাবী স্ত্রীর 
বৈশিল্ট্যগ্‌লোর উপরই বিশেষ জোর দেয়। অনেকগুলো উত্তরে [তিনাট 
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গুণের মধ্যে দুটি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে পরিবারের অভ্যন্তরীণ 
সম্পকের সঙ্গে জাঁড়ত। প্রথম স্থানে - স্বামী ও সন্তানের প্রাত 
ভালবাসা, দ্বিতীয় স্থানে _- বিশ্বস্ততা, তৃতীয় স্থানে __ শ্রমশীলতা, 
গৃহস্থালির কাজ চালানোর ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃন্টির ক্ষমতা । 

তরদণীরাও বরদের সেই সমস্ত চাঁরন্রিক বোশষ্ট্যের বিষয়ে খুব 
সচেতন যা পারিবারের প্রাতি তাদের (অর্থাৎ বরদের। _- অনু.) সম্পর্ক 
প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে দ্যাট দাবই বোশ ঘন ঘন উচ্চারিত হয়: ঘ্লেহশীল' 
ও 'ভাল সংসারী” লোক। 

দ্বিতীয় স্থানে __ চাঁরান্রক বোৌশম্ট্যাবলি: সরলতা, সংবেদনশীলতা, 

প্রত্যেক চতুর্থ ভবিষ্যৎ ডাক্তার, প্রত্যেক দ্বিতীয় কৃষিবিদ ও 
মেশিনচালক ভাবা স্ত্রীর চরিত্রে সর্বাগ্রে দেখতে চায় সততা, ভুলবর্মুটির 
সঙ্গে আপোসহীনতা। কনেরাও অনুর্প দাবি হাঁজর করে। 

প্রত্যেক তৃতনয় তরুণ ও প্রত্যেক দ্বিতীয় তরুণী পেতে চায় ব্াদ্ধমান, 
শাক্ষিত, ভদ্র জীবনসঙ্গী । তাই যে-সমস্ত তরুণ অকালে লেখাপড়া ছেড়ে 
দিয়েছে তারা সংকটে পড়তে পারে। 

আমাদের নামহীন প্রশ্নতালিকায় তরুণীরা [ানজের জন্য বিবাহের 
এর্প বয়স নিধারণ করেছে: ২০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে --২৫ 
শতাংশ, ২০-২৩ বছর -_- ৬১ শতাংশ, ২৩-২৬ বছর _- ১২ 
শতাংশ, ২৬ বছরের পরে - ই শতাংশ। পারিবারিক জীবন, মা-বাবার 
সামাজিক অবস্থার প্রভাব বিবাহের বয়সের উপর অনুভূত হয় না বললেই 
চলে। বিয়ে করার জন্য তরুণদের মোটেই কোন তাড়া নেই: ২০ বছরের 
আগে বিয়ে করতে চায় জিজ্ঞাঁসতদের ১৫ শতাংশ, ২০-২৩ বছর 
বয়সে -১৬ শতংশ, ২৩-২৬ বছর বয়সে -- ৪৯ শতাংশ, ২৬ বছরের 
পরে _২০ শতাংশ। 

তরুণ-তরুণীদের প্রায় অর্ধেক মনে করে যে স্বামী স্ত্রীর চেয়ে ২-৪ 
বছরের বড় হলে ভাল হয়; প্রত্যেক তৃতীয় জন মনে করে --৪-৬ বছর 
বড় হলেই ভাল। শহর এবং গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য 
মত-পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় নি। 

পাঁরবারের সদস্যসংখ্যার ব্যাপারে উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যামক শিক্ষালাভে 
নিযুক্ত তরুণদের দৃস্টিভাঙ্গ মিলে যায়। আঁধকাংশই (অর্ধেকের বেশি) 
দুই সন্তানের মা-বাবা হতে চায়, প্রত্যেক তৃতীয় তরুণ ও প্রত্যেক চতুর্থ 
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তরুণী _- তিন সন্তানের। দুঃখের বিষয়, পরবতাঁকালে সবাই কিন্ত 
তাদের ইচ্ছা পূরণ করে না। 

'জিজ্ঞাসতদের অর্ধেকেরও বোঁশ মনে করে যে সুখন দাম্পত্য জীবনের 
ভাত্ত হচ্ছে পারস্পাঁরক সমঝোতা, প্রত্যেক তৃতীয় জন মনে করে যে 
সুখা দাম্পত্য জীবনের মূলে রয়েছে দুটি জিনিস: পারস্পারিক সমঝোতা 
ও বৈষয়িক সচ্ছলতা । 

উপরে বার্ণত তথ্যগুলো এটাই প্রমাঁণত করে যে আধ্ানিক তরুণ- 
তরুণীরা বিশেষ দায়িত্বের সঙ্গেই পারবার গড়ার কাজে হাত দেয়। 


মশ্র বিবাহ বন্ধন কি মজবযত ? 


-- এবং এরূপ বিবাহের প্রাত সমাজের কী মনোভাব 2 -- প্রশনটি 
আমরা করলাম মিকলুখো-মাক্লাই নৃকুলবিদ্যা ইনস্টিটিউটের উপাধ্যক্ষ 
1ালউদমিলা তেরৌন্তয়েভাকে। 

-- যেকোন জাতির ভেতর থেকে জীবনসঙ্গী নির্বাচন -- এ হচ্ছে 
একটা মানাঁবক স্বাধীনতা । কোন সমাজে যাঁদ অন্তর্জাতাীয় বিবাহ 
ব্যতন্রম বলে বিবোচত হয় তাহলে সে-সমাজ গণতান্িক বলে গণ্য 


হতে পারে না। 
_ এ অর্থে আপনাদের সমাজ গণতান্ত্িক কি? __ জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারয়ন। 
_- নিজেই বিচার করুন, -_- জবাব দেন তেরেস্তিয়েভা। __ সোভিয়েত 


ইউনিয়নে মিশ্র বিবাহের সংখ্যা এখন লক্ষ লক্ষ । আম তা বলাঁছ বিশেষ 
আনন্দের সঙ্গে। 

_- কেন? 

-- বছরে বছরে গবেষকরা নতুন নতুন তথ্য লাভ করছেন। সোভিয়েত 
নৃকুলবিদরা চমৎকার এক 'গবেষণাগারের, অধিকারন, __ সে হচ্ছে তাঁদের 
[বশাল দেশ যেখানে বাস করে শতাধিক জাত ও জাতিসন্তা। এ হচ্ছে 
প্রথম কথা । আর দ্বিতীয়ত, 'মশ্র বিবাহ জাতিতে জাতিতে স্দড় 
মৈন্রীর স্বাক্ষর বহন করে। 

-- কিল্তু অন্তর্জাতীয় বাধাবিঘ্য কীভাবে বিলোপ পেল? 

-- ১৯১৭ সালের সমাজতান্লিক বিপ্লবের আগে রাশিরাক় মিশ্র 
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বিবাহ ছিল বিরল ব্যাপার। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সর্ধবধান জাতি 
ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগাঁরককে সমানাধিকার 'দিল। শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও ধমঁয় কুসংস্কার ব্রুমশ 
বিলোপ পেতে থাকে। জাত ও জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সাধনে 
সাহায্য করেছে আভবাসন প্রাক্রুয়া। ২০-এর বছরগুলোর শেষ দিক 
থেকে _ তখনই আরম্ভ হয় দেশের শিল্পায়ন -- শ্মুরর ক'রে ১৯১১৯ সাল 
অবধি সময়ের মধ্যে শহরগুলোতে এসেছে ৬ কোট নতুন বাঁসন্দা। 
তাদের আঁধকাংশই তরুণ বয়সের লোক। কয়েকটি বৃহৎ 'নর্মাণক্ষেত্রে 
আমি ৭০টি জাতি ও জাতিসত্তার প্রাতিনিধির দেখা পেয়েছি। 

-- জাঁতসমূহের মিলন সাধনের পথে কোন ভাষাগত বাধা আছে কি? 

-- না, এরূপ কোন বাধা নেই। সমস্ত জাত ও জাতিসত্তার মাতৃভাষায় 
শিক্ষালাভের আঁধকার আছে। তারা মাতৃভাষায় কথা বলে ও লেখে। 
তবে তাদের মধ্যে মেলামেশার মাধ্যম হচ্ছে রূশ ভাষা । তাও তাদের 
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করছে। 

-- মিশ্র বিবাহ আগেও হয়েছে, তবে তাতে 'উদ্যোক্তা' ছিল সাধারণত 

-__ এখনও ঠিক তাই। পুরুষরাই প্রথমে পাণিগ্রহণের প্রস্তাব দেয়। 
তবে তফাৎটা হচ্ছে এই যে আজ বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয় সমানাধিকারের 
ভিত্তিতে । সোঁভয়েত নারী পদরুষের সঙ্গে কেবল সমানাধিকারই উপভোগ 
করে না, সে অর্থনৈতিক দিক থেকেও স্বাধান। 

-- ীকন্তু এ সমস্তঁকিছ সত্তেও জাতনয় ও ধমাঁয় কুসংস্কারের একটা 
প্রভাব নিশ্য়ই আছে ? 

-- আপাতত আছে বৌক। তবে তা ন্রমশই হাস পেয়ে চলেছে। 
সোভিয়েত আইন স্বীকার করে যে সমগ্র মানবজাতি হচ্ছে এক জাবতাত্তক 
প্রজাতি এবং 'উৎকৃষ্ট' ও 'অপকৃম্ট' জাতি বলতে কোনাঁকছ্‌ নেই। আর 
এ-দেশে বর্ণগত কিংবা জাতীয় সমানাধিকার অমান্য করা হচ্ছে রাম্ত্ীয় 
অপরাধ। 

নিরীশ্বরবাদখ প্রচারের কল্যাণে বিবাহ সম্পর্ক চ্ছাপনের সময় ধর্মের 
প্রভাব ক্রমশই কমে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বল্টিক উপকূলের 
প্রজাতন্্সমূহে রুশদের সঙ্গে স্থানীয় তরুণ-তরুণীদের 'বিবাহের সংখ্যা 
দিনে দিনে বেড়েই চলেছে । একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় প্রাক্তন ক্যাথালক 
সম্প্রদায়ভূক্ত 'লিথুয়ানীয় এবং প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লাতভীয়দের মধ্যে । 
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-- যে পাঁরবারে পিতা ও মাত। “বাভল্ন জাতির প্রাতনিধি সেই 
পাঁরবারের জীবনাঁট কীভাবে গড়ে উঠে? অন্তজাতীয় পরিবার মজবুত 
কি? 

সমাজাঁবদরা বলেন যে সোভিয়ে৩ অন্তর্জতীয় পারধারগুলোতে 
বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা সমজাতীয় পাঁরবারগুলোর চেয়ে ঢের কম। এর 
কারণটি হয়তো এই যে 'শ্র বিবাহ সম্পন্ন হয় অনেক ভাবনাচিন্তার 
পর, তার 'পক্ষে' ও পণবপক্ষে' সমস্তাকছ পুঙ্খানুপহজ্থরূপে বিচার 
করার পর। 

-- মিশ্র বিবাহে যে-সমস্ত সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা কোন্‌ জাতির 
অন্তভূক্ত হয়? 

- কারো জাতীয়তা বৈধভাবে নিধশারত হয় ১৬ বছর পূর্ণ হলে __ 
তখন ওঙরুণ-তরুণীরা পাসপোর্ট পায় (সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের 
ভেতরে পাসপোর্ট ব্যবস্থা আছে। -- অনু)। তরুণ নাগাঁরক নিজেই 
নিজের জাতীয়তা নিরূপণ করে। সে মা কিংবা বাবার জাতনয়তা গ্রহণ 
করে। 

এই সমস্যাটি তরুণরা সমাধান করে বিভিন্ন উপায়ে। জাতীয়তা 
নির্বাচনের ব্যাপারে সেই নৃকুলগত পঁরিবেশও প্রভাব ফেলে যেখানে 
পাঁরবার বাস করে। তাছাড়া আছে মা-বাবার জাতিদের মধ্যে কত কালের 
যোগাযোগ রয়েছে, পাঁরবারক এঁতিহ্যের শাক্ত, ভাষার নৈকট্য ইত্যাঁদ। 
খেমন ধরুন, ইউক্রেনে শহরে বসবাসকারী ইউনক্রেনীয়-রূশ পরিবারের 
ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইউক্রেনীয় বলেই আভাহিত করে, আর এই 
প্রজাতল্ত্ের বাইরে অনুরূপ পাঁরবারের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই িজেদেব রুশ 
বলে গণ্য করে। 

-- দেশে অন্তর্জাতীয় বিবাহের সংখ্যা কি বাড়ছে? 

-- হ্যাঁ বাড়ছে। এই কছুকাল আগেও সোভিয়েত ইউীনয়নে প্রাত 
দশম বিবাহ 'ছিল মিশ্র। আর এখন পাঁরবারের মোট সংখ্যায় তার পাঁরমাণ 
১৪ শতাংশে গিয়ে পেশছেছে। লাতভিয়া, কাজাখস্তান, ইউক্রেনের মতো 
প্রজাতল্্গুলোতে প্রাতাট পণ্চটম বিবাহ -_ অন্তরজাতনয়। হালের 
বছরগুলোতে মধ্য এশীয় প্রজাতল্লসমূহেও 'মশ্র বিবাহের সংখ্যা যথেষ্ট 
বৃদ্ধী পেয়েছে। 

-_ অন্তর্জাতীয় বিবাহ সম্পর্কে বিজ্ঞানী-নৃকুলাবদদের, জনগণের 
মতামত, একী ? 
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_- সোভিয়েত ক্ষমতার ঘাট বছরে এ দেশে গড়ে উঠেছে মানুষের 
নতুন এক এীতিহাসিক জাতিগোষ্ঠী _ সোভিয়েত জনগণ। প্রাতিটি 
অন্তর্জাতীয় ববাহ এই মহান জাতিগ্োম্টীটকে দৃঢ় করে তুলছে। 
আমরা নূকুলাবিদরা দেশে একই সঙ্গে ঘটমান দি প্রক্রিয়া গবেষণার 
কাজে অংশগ্রহণ করাঁছ, এবং তা হচ্ছে কীভাবে প্রাতটি জাতি বিকাশ 
লাভ করছে ও কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
দেশে মিশ্র বিবাহ সম্পর্কে মতামতের বিষয়ে যা বলা যায় তা হচ্ছে এই: 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তা এরপ বিবাহকে ভাল 
চোখেই দেখে । সোভিয়েত নৃকুলবিদরা মিশ্র বিবাহে দেখতে পান জাতি 
ও জাতিসত্তাসমূহের আন্তজাতিক, সর্বসোভিয়েত গুণাবালর স্ফুরণ। 
এখানে নিজের বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই: আমার পাঁরিবারে মালত 
হয়েছে কয়েকটি জাতির লোক। 

_ কোন্‌ কোন্‌ জাতির? -- জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন। 

-- বলছি। আমি রুশ, জন্ম হয় সাইবোরিয়ায়, আমার স্বামী 
ইহাদি, তাঁর জন্ম লোনিনগ্রাদে। পোষ্য কন্যা লিউদমিলা (তার মা, আমারই 
আপন বোন, যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে মারা যান) বিয়ে করেছে 
একজন জার্মানকে, 'তিনি জার্মান গণতান্ন্ি প্রজাতন্দ্ের নাগাঁরক। আর 
ভাইপোর 'দিকের নাতি ইউাঁর বিয়ে করেছে এক তাতার্‌ মেয়েকে। তারা 
বৈকালে থাকে, তাদের এক মেয়ে আছে, নাম নাতাশা । আমরা নিজেদের 
এঁক্যবদ্ধ মহান এক পাঁরবারের, মানুষের নতুন এতিহাসিক জাতিগোচ্ঠী_ 
সোভিয়েত জনগণের সদস্য বলে মনে করি। 
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-- সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঁরবারের সংখ্যা কত ? -- একাঁদন আমায় 
জিজ্ঞেস করলেন ম্যারিয়ন। 

-- ৬ কোট ৬০ লক্ষের বেশি। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৪ জনের 
সামান্য কম। স্বামী-স্ত্রীর গড় বয়স: মায়েদের ৩০-৩৪, বাবাদের ৩৩-৩৭ 
বছর। এই "গড়" পারিবারে স্বামী-স্ত্র উভয়ই কাজ করে। 

_- কিন্তু একটা কথা আপনায় মানতেই হবে, নাতাশা । শ্রমদন যখন 
শেষ হয় তখন কোন আইনই স্বামী-স্বীর মধ্যে গৃহস্থ্ালর দায়ত্ব বণ্টনের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। চাকুরে নারীকে প্রাতাঁদন বাঁড়তে 
ফেরার পরও অনেক বোৌশ কাজ করতে হয়। তা নয় কি? পারিবারিক 
দর্পণে সোভিয়েত নারীরা নিজেকে কীভাবে দেখে ? 

-- আপনি সবচেয়ে দূর্বল জায়গায় ঘা মেরেছেন, ম্যারয়ন, __ 
বললাম আঁম। -- এমনকি সবচেয়ে নিখতি আইন থাকা সত্বেও পূর্ণ 
সমানাধিকারের দর্পণে নারীদের আপাতত পুরূষদের চেয়ে খারাপই 
দেখাচ্ছে। তাদের সমানাধিকার দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের মধ্যে দায়দায়িত্ব 
সমানভাবে ভাগ করা অনেক কঠিন... 

মাঁক্ন অধ্যাপক হলাণ্ড রবটস্‌ ন্যায়সঙ্গতভাবে যাঁদও বলেছেন 
যে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীর অবস্থা পাশ্চাত্যের নারীদের কাছে ঈর্ধার 
বস্তু, কিন্তু তা সত্বেও আমাদের দেশে নারী আর পুরুষের মধ্যে “দায়দায়িত্ব 
বন্টনের, গুরুতর সমস্যাগুলো বিলোপ পায় নি। এর প্রধান কারণ 
হচ্ছে __ নারীদের অধিক বাস্ততা, অনুন্নত সাভস-ব্যবস্থা... 

-_ সমস্যাগুলো দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্র কী করছে? 

-- রাষ্ট্র এ ব্যাপারে সর্বদাই গভীর মনোযোগ প্রদান করছে। 
স্্োভয়েত ইডীনয়নের কামউীনস্ট পার্টর কর্মসূচিতে স্পম্টভাবে লেখা 
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রয়েছে: 'দৈনাল্দন জীবনে নারীর অসমান অবস্থার পূর্ণ অবসান ঘটাতে 
হবে। এই উদ্দেশ্যে অনেকাকছুই করা হয়েছে। কুঁড় বছরে জনগণের 
জন্য সার্ভস-ব্যবস্থার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে সাত গুণ, দ্বিগুণ বোশ 
শিশু িণ্ডারগার্টেন আর লালনাগারে যেতে আরস্তভ করেছে । কেবল গত 
দশ বছরেই সোভিয়েত পাঁরবারগ্‌লোতে বৈদ্যুতিক ভ্যাকিউয়াম 'ক্রিনার 
আর ওয়াশিং মোশনের সংখ্যা বেড়েছে ৩ গুণ, রেফ্রিজারেটরের 
সংখ্যা _. ৬ গুণ । 

গৃহস্থালির কাজকর্ম সহজ করার উদ্দেশ্যে বৈষাঁয়ক শর্ত গড়া হচ্ছে। 
লক্ষ লক্ষ নতুন ফ্ল্যাট নামত হবে যেখানে থাকবে সব রকমের 
সুযোগস্মীবধা । তাতে বাঁড়র কাজে সময় ব্যয় হবে দেড় গুণ কম। বৃদ্ধি 
পাচ্ছে গৃহস্থাঁলিতে প্রয়োজনীয় প্রয্যক্তির পারমাণ। সাভস-ব্যবস্থা উন্নত 
হবে। কিন্ডারগার্টেন আর লালনাগারগুলোতে শিশুর সংখ্যা বাড়বে। 

এক কথায়, নারীর দৈনান্দিন জীবন সহজতর করার উদ্দেশ্যে সমস্ত 
ব্যবস্থাই গৃহীত হচ্ছে 


কে আ্যাপ্রন পরছে 2 


পাঁরবারের দৈনান্দিন জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠত চাকুরে নারীর 
নতুন ভূমিকা গৃহস্ছাঁলর কাজ সম্পাদনে এবং ছেলেমেয়েদের লালনপালনে 
'পুরূষ ও 'নারীর' দায়িত্ব সম্পাককত পুরনো ধারণাট সম্পূর্ণ বাতিল 
করে 'দয়েছে। নারীদের কাজ হচ্ছে ছেলেমেয়ে মানুষ করা, ঘরকল্না করা, 
পারবারের সমস্ত সদস্যের সেবা করা, আর পুরুষের দায়ত্ব হচ্ছে অন্ন 
সংস্থান করা, পারবারকে রক্ষা করা -- এ ধরনের সেকেলে ধ্যানধারণা 
জীবন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। 

তবে সেই সঙ্গে আমাদের জানা আছে যে পাঁরবার পাঁরচর্যার কাজে 
নারীরা পুরুষদের চেয়ে দ্বিগ্ণ বোশ সময় ব্যয় করে। 

_- তা সমাজবিজ্ঞানীরা কী বলেন? 

-_- সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী আ. পপোভা (ইনি "পারিবারিক শ্রম- 
সহযোগিতা এবং সমাজতল্মে তার বিকাশ" গ্রন্থের লেখিকা) বলেছেন 
যে পারবার হচ্ছে এমন একটি ক্ষ;দ্র কার্মদল যেখানে শ্রমের ক্ষেত্রে 
পারস্পরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তবে তা বলা বায় কেবল 
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তত্বগতভাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা 'িস্তু, বলছেন সমাজবিজ্ঞান, প্রায়ই 
পাঁরবারে নারী ও পুরুষের স্থান সম্পর্কে পুরনো ধ্যানধারণা লক্ষ্য করে 
থাকি। 

মস্কোর লোননীয় কমসোমল মোটর কারখানায় মস্কো বিশ্বীবদ্যালয়ের 
একদল সমাজাবিজ্ঞানী ৪১৩৪ জন নারীর মধ্যে একটা গবেষণা পাঁরচালনা 
করেন। দেখা গেল যে ৫৮২ জন নারণ প্রাতাঁদন গৃহস্থালির কাজে ১ 
থেকে ২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, আর ১৯৫৯ জন -- ৪ ঘন্টারও 
বোশ। 

কারখানায় জিজ্ঞাসত ৬৩৬২ জন পুরুষের মধ্যে ২৪৭০ জন 
গৃহস্থালির কাজে ১ থেকে ২ ঘণ্টা সময় খরচ করে, ৪ ঘণ্টার বোশ 
সময় ব্যয় করে কেবল ৪৮৯ জন। 'জিজ্ঞাঁসতদের প্রায় পণ্চমাংশ -- 
১৩৪০ জন পুরুষ -- বাঁড়তে কিছুই করে না। 

গৃহস্থালির কাজে এবং সমাজের পক্ষে উপকারশ শ্রমে নারী ও 
পুরুষের অংশগ্রহণের মান্রার সমীকরণ প্রক্রিয়া সাক্রয়ভাবে চলছে নবীন 
পাঁরবারগদলোতে। 
পরিচালনা কেন্দ্র মিনস্কের সহম্রীধক নারী ও পুরুষের মতামত অধ্যয়ন 
ক'রে আতি চিত্তাকর্ষক একটি তথ্য লাভ করেছে: দেখা গেছে, যেখানে 
গৃহস্থালির কাজে স্বামী-্ত্রঁ উভয়ই সমান দায়িত্ব বহন করে সেখানে 
সুখী পরিবারের সংখ্যা অসফল পাঁরবারের চেয়ে দশ গুণ বোশ। 

_ নারীর দৈনন্দিন জীবন সহজতর করার জন্য কাঁ কাঁ ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর হচ্ছে? 

-- অনেক প্রাতিজ্ঞানে তরুণদের দাম্পত্য জীবনের জন্য, সংসারের 
কাজের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে। 
অনেকগুলো বিবাহ দপ্তরের আভিজ্ঞতাও খুব মূল্যবান -- ওষ্বীনে বিয়ে 
রোঁজস্ট্রর আগে বর ও কনেকে বিশেষ কোর্সে পাঁরবারের কর্তব্যের 
সঙ্গে, ছেলেমেয়ে মানুষ করার প্রশ্নাদর সঙ্গে এবং স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের 
সঙ্গে পরিচিত কারিয়ে দেওয়া হয়। 

সর্বদা রেডিও-টোলাঁভশনে 'বিষয়াভান্তক অনুন্ঠান, বিখ্যাত 
[বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা এবং সোভিয়েত পন্্রপন্রিকায় ব্যাপক আলোচনা -_ 


এ সমস্তাকছদও খুব ফলপ্রস। 
পারবারের অর্থ ও কর্তব্য সঠিকভাবে বোঝার ব্যাপারে এক 
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গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: গণ-বিশ্বীবদ্যালয়গলো যেখানে রয়েছে 
পারিবারিক জীবন বিষয়ক অন্ষদ। 

এখানে সোভিয়েত ইউীনয়নের নতুন সংবিধানে অন্তভূক্ত অতি 
তাৎপর্যপূর্ণ একটা ধারার উল্লেখ করতে হয়, ১৯৩৬ সালের বুনিয়াদনী 
আইনে তা ছিল না। ওই ধারাঁটতে বলা হয়েছে: নারীরা যাতে মাতৃত্বের 
সঙ্গে শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে পারে তার জন্য শর্ত গড়তে হবে। 
আমার মতে, তা দৈনন্দিন জীবনে নারীদের অসমতা থেকে মুক্তি পেতে 
যথেষ্ট সাহায্য করবে। পুরুষদের চিন্তাধারা পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে অনেক 
জঁটল কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আমার দূ বিশ্বাস আছে যে পুরুষরা 
সংসারের কাজে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ব্যাপারে নারীদের 
পূর্বাপেক্ষা ঢের বোশ সাহায্য করবে। 

আজ সমাজাবিজ্ঞানীরা বলছেন: পুরূষরা সবক্ষেত্েই এখন নারীদের 
আগের চেয়ে বোশ সাহায্য করছে। 

-- আর পরিবারের প্রধান কে? 

_ এখন অনেক পারবারেই, বিশেষত নবীন পাঁরবারগ্‌লোতে 
পুরুষরাই "শ্রম বিভাগের" সমস্যাট নিয়ে ভাবছে। সমাজাবিজ্ঞানীরা 
এমনাঁক গুণেও দেখেছেন যে বর্তমানে প্রাত পাঁচটি পাঁরবারের মধ্যে 
দুঁটিতেই প্রধান" হচ্ছে নারীরা । 


পারিবারিক আয় ও ব্যয় 


ম্যারয়ন সোভিয়েত পরিবারের বাজেট সম্পর্কে জানতে চাইলেন। 
৩খন আমি ঠিক করলাম যে মস্কোর অটোমোটক লাইন কারখানার টার্নার 
বারস তিতোভ ও তাঁর স্ত্রী জিনার (তিনিও একই কারখানায় কাজ 
করেন) সঙ্গে ম্যারিয়নের আলাপ করিয়ে দেব। এই পরিবারটির সঙ্গে 
ছেলেমেয়ে। আর বারসের সঙ্গে আমার অপূর্ব বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে 
উঠেছে। 

এই লোকাঁটিকে আম গভীর শ্রদ্ধা কার। তাঁর জন্ম হয় মস্কোয়, 
দ্বিতীয় বিশ্বযদদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে। তাঁর বাবা 'ছিলেন শ্রমিক। 
১৯৪১ সালে নাংসদের হাত থেকে রাজধানী রক্ষার লড়াইয়ে তানি 
[ানহত হন। তখন বাঁরসের বয়স মান নয় মাস। 
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পিতৃহণীন বারসকে মানুষ করেন মা। তাঁর শৈশব কাটে যুদ্ধোত্তর 
কঠোর বছরগুলোতে । বারস পেশা ও প্রযক্তগত স্কুল শেষ ক'রে 
কারখানায় আসেন। হলেন টার্নার। এই ভাবে শ্মুরু হয় শ্রামক মানুষটির 
জীবন। | 

.শনমল্্রণ পেয়ে ম্যারিয়ন ও আমি এক শাঁনবার সন্ধ্যায় বারসের 
বাড়তে গেলাম। কারখানা প্রদত্ত তাঁর আধুনিক ফ্ল্যাট ছ'তলায়। আমরা 
[লিফটে করে উপরে উঠলাম। 

আম লক্ষ্য করেছি, এই পাঁরবারে ম্যাঁরয়নের খুব ভাল লেগেছে - 
কোন প্রকার অস্বাস্ত বোধ করেন নি। পারবারে পাঁচ জন সদস্য : স্বামী- 
স্ী বাঁরস ও জিনা, বাঁরসের মা ভেরা ভাঁসালয়েভ্‌্না, দুই ছেলেমেয়ে _ 
ষোলো বছরের তাতিয়ানা ও বারো বছরের ভালোর। জিনা কারখানায় 
চাকার শুর করেন শ্রীমকা হিসেবে । চাকার না ছেড়ে ইনস্টিটিউট শেষ 
ক'রে ইঞ্জিনিয়র-অর্থনশীতাবদ হলেন। এখন 'তনি কারখানার পাঁরকল্পনা 
বিভাগের আধকর্তা। 

-- আর আপান, বারস? -_- সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন 
ম্যারিয়ন, তান চান 'ন যে ব্যাপারটি অশোভন দেখাক। 

-- শবয়ে ক'রে সন্তানের বাপ হওয়ার পরও আম পড়াশোনা চায়ে 
গোছ। চাকার না ছেড়ে কারখানার মৌশনটুল কলেজের সান্ধ্য বিভাগ 
শেষ করেছি। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে ছাড়িয়ে গেছে এমন ঘটনা এ-দেশে 
আজ সাধারণ ব্যাপারে পাঁরণত হয়েছে । পারসংখ্যান তথ্য দেখলেই তা 
পরিজ্কার বোঝা যায়। 

_- তাতিয়ানা কী হবেঃ সে স্কুল শেষ করছে” আর ভালোর ? 

আমাদের বলা হল যে তাতয়ানা এখনও কোনাঁকছ; ঠিক করতে 
পারে নি: নির্মাতা হবে না শক্তি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবে। যজ্ঠ 
শ্রেণীর ছান্র ভালোর মনে করে যে সে ঠিক করে ফেলেছে কী হবে - 
সে হবে নাবিক। 

..আমরা কফি খেতে খেতে পাঁরবারিক বাজেটের বিষয়ে কথা 
বলছিলাম। ম্যারয়ন সে বিষয়েই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন। 

জিনা বুঝিয়ে বললেন যে রূশ পাঁরবারে কড়ায় গণ্ডায় আয়ব্যয়ের 
কোন হিসাব রাখা হয় না, __ এ ধরনের রেওয়াজ নেই। সাধারণত প্রধান 
প্রধান খরচেরই একাট মোটাম্মটি হিসাব রাখা হয়। 
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পরিবারের মাঁসক আয় ৪৫০ রূবল। তাতে আছে স্বামণ-স্্শর বেতন 
আর ভেরা ভাসিলিয়েভনার পেল্সন। 

ফ্ল্যাট ভাড়া বাবদ মাসে খরচ হয় ২৫ রুবল। বিজলা, গ্যাস, জল আর 
হিটিং ব্যবস্থার খরচও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । খাওয়া খরচ -- ২৫০ রূবল। 
বাক থাকছে ১৭৫ রূবল। এই অর্থ ব্যয়িত হয় পোশাকপারিচ্ছদ, জুতো, 
আসবাবপন্র, খবর কাগজ আর পাল্রকা (পরিবার ৬খানা সংবাদপন্ন ও 
৪খানা পান্রকার গ্রাহক) এবং নতুন বই কেনার কাজে। সংগ্রহের জন্য 
ডাকাঁটাকট (বারস ডাকটিকিট সংগ্রাহক), [সনেমা-থিয়েটারের টিকিট 
কেনার খরচও এ থেকে জোগানো হয়। 

আম ম্যারয়নকে বললাম যে সোভিয়েত ইউানয়মে মাঁসক বেতনই 
পাঁরবারের সমগ্র বাজেট নয়। মাঁসক বেতন হচ্ছে মেহনতন্দের আয়ের 
তিন-চতুর্থাংশ। দেশে শ্রীমক ও কর্মচারিদের গড় বেতন মাসে ১৬০ 
রূবল। তার সঙ্গে যোগ করতে হয় সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে 
প্রদত্ত অর্থ। তাতে মাসে দাঁড়ায় ২১৯ রূবল। 

-- সামাজিক ভোগ্য তহবিল মানে ঃ -_ জিজ্ঞেস করেন ম্যারিয়ন।-_- 
বুঝলাম না... 

জিনা অর্থনীতাবদ। 'তানই বুঝিয়ে দিলেন। সামাঁজক ভোগ্য 
তহবিল হচ্ছে রাষ্ট্রের বাজেট থেকে কিংবা 'বাঁভন্ন প্রাতিষ্ঠানের বাজেট 
থেকে সামাঁজক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা প্‌রণের জন্য প্রদত্ত অর্থ। এর 
সাহায্যে রাষ্ট্র প্রধান প্রধান বৈষাঁয়ক ও সাংস্কাঁতিক চাহিদা পূরণের জন্য 
নাগারকদের রমান সুবিধা জোগানোর চেম্টা করছে। স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা, 
পেশা লাভ ইত্যাদ _ এ সমস্তাঁকছনর জন্য ব্যয়ভার রাম্ট্রই বহন করে। 
কিন্ডারগার্টেন, 'শিশ্য লালনাগার, স্কুল, পেশা ও প্রয্যীক্তগত স্কুল, 
টেকাঁনকেল কলেজ, ইনাস্টাঁটিউট, 'ক্লানিক, হাসপাতাল, প্রসবালয় ইত্যাদির 
জন্য অর্থ জোগায় সামাজিক তহবিলগ্‌লো। এই তহবিল থেকেই 
বেতন পায়। 

জিনা তারপর যোগ করেন: 

-_ দু'বার আমি গর্ভাবস্থা হেতু ও সন্তান প্রসবের জন্য ছুটিতে 
চলে গিয়েছিলাম। তখন আমি পূর্ণ বেতন পাই। 

-- স্কুলে ভার্ত হওয়ার আগে ছেলেমেয়ে দুজনের লালনপালন 


কীভাবে চলে? 
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_- তাতিয়ানা আর ভালেরি উভয়ই তিন থেকে সাত বছর বয়স 
অবাঁধ কিণ্ডারগার্টেনে গেছে, -- বলেন 'জনা। 

-- ঠাকুর্মা থাকা সত্তেও ?.. 

ভেরা ভাঁসলিয়েভনা একটু হাসলেন : 

_- আমরা সবাই মিলে তা-ই ঠিক করোছিলাম। দলের মধ্যে 
ছেলেমেয়েদের ভাল বিকাশ ঘটে। তারা যখন স্কুলে ভার্ত হল তখন তারা 
অনেকাঁকছুই জানত। 

-- শিশু লালনাগার আর কিপ্ডারগার্টেনে মাসে আপনাদের কত 
[দতে হত ? 

-- দুজনের জন্য ২৪ রুবল... 

ম্যারয়ন আলাপ চালিয়ে যেতে চান: 

-- অবসর সময়ে আপনারা কী করেন? 

_ মানুষ কেবল খেয়ে-পরেই বেচে নেই, _ হাসেন বারস। -_ 
সবচেয়ে নতুন মডেলের রোফ্রজারেটর আর ফ্র্যানীজস্টর, গাঁলচা কিংবা 
বাসনপন্রের সেট মানূষের স্থান নিধধারণ করে না। আমি মনে করি, 
মানুষের জন্য প্রধান জানিস হচ্ছে তার আত্মক জগৎ। 

আমি একজন পাকা ডাকটাকিট সংগ্রাহক, ডাকটিকিট সংগ্রাহকদের 
সর্বইউীনিয়ন সাঁমাতর সদস্য। ডাকঁটাকট সংগ্রহ করতে করতে আম 
চিন্রকলাকে ভালবেসে ফেলোছি। প্রায়ই 'বাভন্ন প্রদর্শনী, ভ্রেতিয়াকোভ 
চন্রশালা আর পুশাকন মিউজিয়মে যাই। বই পড়তে ভালবাসি। প্রাতাঁদন 
কাজের পরে বইয়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ নিই নতুন কোনাকছ7 বেরিয়েছে 
[কনা। 

-- আর খেলাধূলা ? 

- আম খেলাধূলার প্রাত উদাসীন, _ বলেন জিনা । -- তবে 
বারস ভালবল আর টোবল টোনিসের ভক্ত। তাতিয়ানা সাঁতার দিতে, 

-- ঘোড়ায় চড়া _ সে যে ষোলোআনা 'ব্রটিশ খেলা, -- বলেন 

-- তা কেন বলছেন? _- আপান্ত জানান জিনা । _- আমরা রুশরাও 
অশ্বন্রীড়া ভালবাঁস। আর আমাদের পাঁরবার 'বাঁভন্ন জীবজন্তু পোষতে 
ভালবাসে । 

আমাদের দেখানো হল বাঁড়র “চাঁড়য়াখানাটি'। কাঁরডরে স্বচ্ছ 
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জলপূর্ণ আলোকোঞ্জল কয়েকাঁট আ্যাকুয়ারিয়াম। তাতে সবুজ উদ্ভিদের 

ফাঁকে ফাঁকে রঙবেরঙের মাছ ঘোরাফেরা করছে। তারপর বৈঠকখানায় 

দেখতে পেলাম ছোট জাতের একাঁট কচ্ছপ, টিম নামে একটি কুকুর। 
_- মাছ ছাড়া, জীবজন্তু ছাড়া একঘেয়ে লাগে, -__ বলেন বাঁরস। 


-- আপনার হাব, জিনা? 
_- থিয়েটারের মরশুম শুরু হলে আমাদের বাড়তে পাওয়া 
মূশাকল। 


এমন সময় ম্যারয়ন আত অপ্রত্যাশিত একাঁট প্রশ্ন করলেন, -_ সবাই 
একটু অপ্রস্তুত বোধ করল। 

-- আপনাদের পাঁরবারে কে ত্যাপ্রন পরে 2 -- আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস 
করেন 'তিনি। 

_- আমাদের পাঁরিবারে প্রত্যেকের 'আপন আপন বিভাগ' রয়েছে, -- 
জবাব দেন বাঁরস। -_ প্রত্যেকে 'নিজের দায়িত্ব পালন করে থাকে। 

-- তা আপনাদের পরিবার বিশ্রাম করে কীভাবে ? -_ জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারয়ন। 

বারস ও জিনা তাঁদের বিশ্রামের বিষয়ে বললেন। গ্রীচ্মের ছুটির 
সময় তাঁরা ছেলেমেয়েকে ঘিয়ে মস্কোর অনাতিদূরে একটি 'বিশ্রামাগারে 
গিয়েছিলেন। ওখানে থাকা-খাওয়ার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ খরচ জ্াগিয়েছে 
কারখানা । নার র্যাডকুলাইটিস রোগ তাঁর আকার ধারণ করলে তানি 
াঁকংসার জন্য ককেশাসে যান। ওখানে থাকা-খাওয়া বাবদ তাঁকে 'দতে 
হয়েছিল মাত্র ৪০ রুবল -- মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ। চিকিৎসায় 
উপকার পেয়েছিলেন। আর বাঁরস একবার চিকিৎসার জন্য গিয়োছলেন 
কৃষ সাগরের তীরস্থ ণপৎস্মন্দা* স্বাস্থ্যানবাসে (তাঁর রক্তের চাপ বাঁদ্ধি 
পেয়েছিল), সমস্ত ব্যয় বহন করে ট্রেড ইউনিয়ন । 

1ততোভদের পারিবারট ভ্রমণাঁবলাসী। প্রাতি সপ্তাহে তাঁরা মস্কোর 
উপকণ্ঠে বেড়াতে যান, শীতে ওখানে ভাল 'স্কি করা যায়। আর গরমের 
সময় স্টীমারে ক'রে মস্কো নদী ধরে কোথাও না কোথাও চলে যান। খরচ 
জোগায় ট্রেড ইউনিয়ন। 

-- এবং এবার শেষ প্রশ্ন, মিঃ টিটোভ। আপান কি মনে করেন যে 
আপনার পাঁরবারটি 'টিপিকেল ? 

-- অবশ্যই। 

-- এরূপ দূঢ় বিশ্বাসের কারণাট কী? 
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-- কারণটি হচ্ছে এই যে কারখানায় কর্মরত আমার সঙ্গীসার্থীদের 
বেতনে যাঁদও পার্থক্য আছে তাঁদের জীবন 'কস্তু আমাদের চেয়ে খারাপ 
নয়: সবার জন্য রয়েছে সমান সুযোগস্াবধা, -- শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে, 
ছেলেমেয়ে মানুষ করার ব্যাপারে, চিকিৎসা ও বিশ্রামের ক্ষেত্রে, আত্মিক 
চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সবাই সমান আঁধকার উপভোগ করে। 


জন্ম নিয়ল্মধ করা ধায় কিঃ 


ম্যারয়ন ও আম মস্কোর এক প্রান্তে। স্তুদেনচেস্কায়া, নামক ভূগরভ 
রেল স্টেশন থেকে বোরয়ে আমরা উচু উষ্চু শাদা বাঁড়গুলোর মাঝখান 
দিয়ে চলোছি। এখানেই একটি বাড়তে থাকেন জনসংখ্যা তথ্যাবদ, 
আইনশাস্দের ক্যাপ্ডিডেট গ্রালনা 'লিতভিনভা। ম্যারিয়ন আমায় দেশে 
জল্মের হারের সঙ্গে, পারবার পরিকল্পনার সঙ্গে জাঁড়ত কয়েকটি প্রশ্ন 
করেছিলেন। আম ভাবলাম যে এ ব্যাপারে একজন জনসংখ্যা তথ্যাবিদের 
কাছে যাওয়াই ভাল হবে। ম্যারিয়ন তাহলে বিশেষজ্ঞের মতামত শুনতে 
পাবেন। 

গাঁলনা লিতভিনভা আমাদের জন্য অপেক্ষা করাছলেন। তাঁর 
ক্্যাটাটি বেলোরূশ গাঁলচা দ্বারা সাঁজ্জত (জন্স পাঁরহিত লালচে-চুল 
গৃহকত্র জাতিতে বেলোরুশ, তিনি আপন প্রজাতল্লের শিজ্পীদের তোর 
সামগ্রী ভালবাসেন)। 

তাঁকে প্রশ্ন করি আমরা দুজনে _ কখনও আমি, কখনও ম্যারিয়ন। 

- সোভিয়েত ইউনিয়নে জল্মের হার পারবার্তিত হচ্ছে কি? যাঁদ 
তা-ই হয় তাহলে এই পরিবর্তনের গাঁত কীরূপ 2 

-- ধংশ শতাব্দী হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক বিপ্লবের শতাব্দী। এর মানে 
হচ্ছে, এই শতাব্দীতে জন্মের হার ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্লিত, তা আর 
কোন স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছানুষায়ণ' সম্ভানের জল্ম 
দচ্ছে এমন নারীর সংখ্যা ভ্রুমশই কমে যাচ্ছে। বরণ্ট উল্টো, এমন 
পাঁরবারের সংখ্যা ভ্রমশই বাড়ছে যারা নিজেই নিরধারণ করে তাদের 
কতটা সন্তান হবে। 

সোভিয়েত ইউীনয়নের ক্ষেত্রেও কথাট সম্পূর্ণ প্রযোজ্য । গত ৫০ 
বছরু ধরে ভ্রমশই আধক সংখ্যক নারণ ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তানের জন্ম 
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নিয়ন্্ণ করে আসছে। তা স্বভাবতই জন্মের হারকেও প্রভাবিত করছে। 
শতাব্দীর গোড়ার দিককার সঙ্গে তুলনায় জল্মের হার এখন দুই গদণেরও 
বোঁশ হাস পেয়েছে। 

এ কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেরই নয়, বিশ্বের সমস্ত শিল্পোন্নত 
রান্ট্রেরই বৈশিল্ট্য। শহরে তার প্রকাশ ঘটছে গ্রামালের চেয়ে অনেক 
বেশি। যেমন, ১৯১৯ সালে আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রাত হাজারে 
যেখানে গড়ে ১৮:৪টি শিশুর জল্ম হয়েছে, সেখানে শহরে-_- ১৭২ 
আর গ্রামে-_-২০.৩টি। 

-_ জল্ম 'নয়ন্রণের জন্য সোভিয়েত নারীরা কী কা ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে? 

-- সোভিয়েত ইউনিয়নই বিশ্বে সর্বপ্রথম পাঁরবার পাঁরকম্পনার 
ব্যাপারে নাগারকদের আঁধকার মেনে নেয় এবং দীর্ঘকাল এক্ষেত্রে তার 
কোন জ্যাড় ছিল না। প্রাকৃবৈপ্লাবক রাশিয়ায় যে-সমস্ত আইনের বলে 
গর্ভনাশ ও কনদ্রাসেপঁটিভ সামগ্রীর প্রসার 'নাষদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল 
১৯২০ সালেই সেই আইনগুলো বাতিল করা হয়, হাসপাতালে 
হাসপাতালে অবৈতনিক গর্ভনাশ ব্যবস্থা চাল্‌ করা হয়। 

সেই সঙ্গে সোভয়েত ইউনিয়নে গর্ভনাশ যদিও বৈধ ব্যাপার, তা 
কিন্তু পরিবার পারিকল্পনার শ্রেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত মানবিক উপায় বলে 
গণ্য করা হয় না। তাই নারী-পুরুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের কনট্রাসেপাঁটভ 
সামগ্রী রয়েছে। লোকে সাধারণত দেশে উৎপাঁদত কেমিকেল ও 
মেকানিকেল সামগ্রীই ব্যবহার করে থাকে। 

দেশে আমদানি করা কনভ্রাসেপটিভ টেবলেটও রয়েছে, তবে আমাদের 
এখানে তা ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি। তার কারণটি হচ্ছে: সোভিয়েত 
চিকিৎসকরা বহুকাল থেকেই বলে আসছেন যে এই ধরনের টেবলেট 
ব্যবহার করা নারীর স্বাচ্ছ্যের পক্ষে, ভাবী বংশধরদের স্বাস্থ্যের পক্ষে 
খুব একটা নিরাপদ নয়। চিকিৎসকদের কথা 'ভাত্তহীন নয়। এর সঙ্গে 
যোগ করতে চাই যে দেশে নারীদের বন্ধ্যাকরণের অনুমাতি দেওয়া হয় 
একমান্ন তখন, যখন সন্তান প্রসবে নারীর স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা থাকে। 

-- গড়পড়তা সোভিয়েত পারবারে সন্তানের সংখ্যা কত? 

-- সোভিয়েত ইউনিয়ন হচ্ছে বহুজাতিক দেশ, তাই এ দেশে 
পরিবারও বিভিন্ন ধরনের । ১৯১৯ সালে সমগ্র দেশে যেখানে ১৬ থেকে 
৫&০ বছর অবধি বয়সের প্রত্যেক নারীর গড় সন্তান সংখ্যা ছিল ২.৪, 
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২.০, জার্জয়া ও মোল্দাভিয়ায়--২৬টি, কিরাগাঁজয়ায় _ ৪৮, 
উ্জবোকিস্তানে -৫&*৭টি, তুরমেনিয়ায় _ ৫৯টি, তাঁজাকিস্তানে _- 
৬.২টি। ঃ 

- অদ“র অতাঁতেও রুশ আর ইউক্রেনীয় পরিবারগলোতে বহু 
সন্তান জন্মগ্রহণ করত। এখন আর সে এঁতিহ্য নেই। এর কারণটি কী? 

-- অতাতে দেশের প্রায় সমস্ত জাঁতরই এঁতিহ্য ছিল বহন? সন্তানের 
জল্ম দেওয়া । তবে আজ অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত শহরের 
সংখ্যা বৃদ্ধর ফলে, শিক্ষা প্রসারের ফলে এবং নারীদের সামাজিক 
উৎপাদনে আকর্ষণের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বোশর ভাগ ভূখন্ডে 
জন্মের হার কমে গেছে। 

-- িল্তু মধ্য এশিয়ার প্রজাতল্মসমূহে এই কারণগুলোর জন্য 
জন্মের হার হ্থাস পায় নি কেন? 

-__- এখানে কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, মধ্য এঁশয়ার জাতসমূহ 
ইতিহাসের বিচারে অতি অল্প কালের মধ্যে সামন্ততাল্লিক উপজাতীয় 
সমাজ-ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে পেশছেছে। তাই এখানে সামাজিক- 
অর্থনোৌতিক রূপান্তরের গতি ও আয়তন দৈনান্দিন জীবনের রুপান্তর 
প্রক্রিয়াকে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। 

দ্বিতীয়ত, এ কথা মনে রাখা উচিত যে ১৯১৭ সালের অক্টোবর 
বিপ্রবের আগে মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহ সামাজিক-অর্থনোতিক ও 
ডেমোগ্রাফক 'বকাশের আত নিম্ন স্তরে অবস্থান করাছল। এদের মধ্যে 
কয়েকাট জাতি জন্ম হারের বিরুদ্ধে মৃত্যুর হার বৃদ্ধির দরুন আক্ষরিক 
অর্থে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল। সেই জন্য আতি উচ্চ জন্ম হার জাতির 
অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত হত। 

ফরাসী সংবাদপন্্র 'মণ্ড--এর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সোভিয়েত 
রাষ্ট্র প্রধান লেওাঁনদ ব্রেজনেভ বলেন যে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহে 
জন্মের হার বাদ্ধি '...সর্বাগ্রে এটাই প্রমাণ করে যে সমাজতান্তিক 
রূপান্তরের পথে আমাদের প্রজাতল্লগুলো বিপুল অর্থনোৌতক সাফল্য 
অর্জন করেছে, জার রাশিয়ার প্রাক্তন প্রত্যন্ত প্রদেশগদলোর জনগণ প্রচুর 
সমৃদ্ধি লাভ করেছে, ব্যাপক বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে'। 

-- পাঁরবার পারকজ্পনার প্রক্রিয়ায় রাস্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে কি? 

হস্তক্ষেপের মান্রা কীর্প ? 
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- সোভিয়েত আইন অন্যসারে, পরিবারে সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণের 
ব্যাপারে প্রত্যেক নাগারকের পর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। 

নেই গন্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের উচ্চ গতি বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আগ্রহাঁ। তবে 'অপ্টিমেল 
ব্যালেন্স' অজ্ন একমাতু তখনই সম্ভব হবে যাঁদ অত্যধিক সংখ্যক 
গারবারে ২-৩টি ক'রে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


জানযস কি দমখো 2 
বিবাহ বিচ্ছেদ: তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর মত 


সোভিয়েত ইউীনয়নে প্রাতি বছর উদযাপিত হয় ২৫ লক্ষ বিবাহ 
উৎসব। একই সঙ্গে জনগণের প্রাত হাজার জনে ৩.&টি বিবাহ বিচ্ছেদের 
ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। 

_ দম্পতিরা কেন বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়? বিবাহ বিচ্ছেদের 
প্রধান কারণগুলো কিঃ- আম জিজ্ঞেস করলাম তিনজন খ্যাতনামা 
সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানীকে। তাঁরা হলেন: নিকোলাই ইউকোভিচ, 
[ভক্তর পেরেভেদেনসেভ, আনাতোলি খার্চেভ। ম্যারিয়ন ও আমি তাঁদের 
উত্তরগদলো মন দিয়ে শুনলাম । 

অধ্যাপক 'ননকোলাই ইউকে ভিচ বলেন: 

-- প্রাক্তন দম্পাতরা সচরাচর যে কারণগুলো দেখায় তার মধ্যে 
ভালবাসার অভাব, চরিন্রের আমল। . 

- এখানে আরও এক বিষয় উল্লেখ না করে পারা যায় না,__ 
আলাপে যোগ দেন অধ্যাপক আনাতোলি খার্চেভ।-- বিবাহ দপ্তরে 
জিন্জাসিত আঁধকাংশ তরুণ যুগল (৯৩ শতাংশ) মনে করে যে দ্‌ঢ় 
পারবারের 'ভাত্ত হচ্ছে-_-প্রেম ও ভালবাসা । তবে, গবেষণা অনুসারে, 
শববাহে অসন্তুষ্ট দম্পাতিদের মধ্যে আবার অধিকাংশই কিন্তু প্রেম করে 
বয়ে করেছে। এ ব্যাপারটাকে অবশ্য পণপ্রথার স্বপক্ষে একটি উত্তম 
যুক্ত বলে ধরে নেওয়া যায় না: সমাজতান্লিক সমাজে এ ধরনের বিবাহ 
বন্ধন অতীতের ঘটনায় পারণত হয়ে গেছে। বিবাহ পরবতাঁ অসস্তোষের 
পেছনে অন্ততপক্ষে আরও দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণটি __ ভালবাসা 
শববাহের সঙ্গে জাঁড়ত 'আশা-আকাক্ষষাগলো আঁতীরক্ত রাঁঙন করে 
তুলে, আর এর ফলে দাম্পত্য জীবন সম্পকে মানুষের ধারণা এবং 
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পারিবারিক জাবনের বাস্তব কম্টকাঠিন্যের মধ্যে বিরোধিতা তাঁর আকার 
ধারণ করে। দ্বিতীয় কারণ-- অনেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় ভুল 
বশত, তারা প্রকৃত অনুভূতির মোহকে প্রেম বলে ধরে নেয় যার জন্য 
পরে পরিবার টিকতে পারে না। বিবাহের জন্য তরুণদের প্রস্তুতি এবং 
আরম্ভ করেছি। এখন কৃত ভুলের ফল ভোগ করতে হচ্ছে। 

সোভিয়েত ইউীনয়নে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
বেশি হওয়ার কারণাঁট হচ্ছে সমাজে ও পাঁরবারে নারীর অবস্থার 
গরামল, -- বলেন অধ্যাপক ইউকেভিচ। 

সোভিয়েত নারীরা কাগজেপন্রে এবং কার্যক্ষেত্রে পুরুষের সমান 
আঁধকার উপভোগ করে। সমান শ্রমের জন্য নারীরা পুরুষের সমান 
মজ্‌রি পায়। তাদের স্বনিভ'রতার অর্থনৈতিক ভান্ত আছে। এই ভাবে 
নারীও এখন পুরুষেরই মতো পরিবারের ভরণপোষণকারা। 

এ হল 'গয়ে অর্থনৌতক 'দিক। কিন্তু শিক্ষাগত 'দিকও তো রয়েছে। 
চাকুরে মা-_ শীক্ষতা, সদা ব্যস্ত, বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী _-ব্যক্ত হিসেবে 
শিশুকে বাভন্ন ধরনের জ্ঞান দিতে পারে। 

_- নিঃসন্দেহেই, - বলেন অর্থশাস্নের ক্যাশ্ডিডেট ভিক্তর 
পেরেভেদেনসেভ।-_- নারীরা এখন তাদের স্বামীর কাছে উচ্চ মেধাগত 
ও নোতিক গুণ দাবি করে। পরিসংখ্যান তথ্য থেকে জানা যায় যে বিবাহ 
বিচ্ছেদের বিষয়ে ৬১ শতাংশ দরখাস্তই পেশ করে স্বামীদের প্রাত 
'বিরাগগ্রস্ত নারীরা । 

অন্য এক ব্যাপারের 'দিকে লক্ষ্য করা যাক। পারিবারিক ক্ষেত্রটি 
পঁরবারে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা এখনও প্রয়োজনীয় পারিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে যায় নি। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন: প্রায়শ নারীকেই ঘরসংসারের 
সমস্ত কাজ সামলাতে হয়, অথচ তা ছিল সেই কালের বৈশিষ্ট্য যখন 
নারীরা সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণ করত না। আজ গহস্ছালিতে 
প্রযুক্ত ব্যবহারের ফলে এবং সার্ভিস ব্যবস্থা বিকাশের কল্যাণে বাঁড়র 
কাজে শ্রমের পারমাণ অনেক হাস পেয়েছে। কিস্তু তা সত্বেও বিবাহিত 
নারীদের উপর বিরাট একটি চাপ থেকেই যাচ্ছে। 

নিশ্চয়ই মানবেন যে উচ্চ শিক্ষিত ও মোটা টাকা উপার্জনকারী 
নারীরা পারবারক জাবনেও পূর্ণ সমানাধিকার লাভ করতে চায়। 
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এখানে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কিন্তু স্বামীদের বৃহৎ একাঁট 
অংশ ইচ্ছাকৃতভাবেই পরিবারে নারীদের সেই পুরনো, অধাঁন অবস্থা 
টিকিয়ে রাখতে চৈষ্টা করে। এটাও হচ্ছে বর্তমান দাম্পত্য বিরোধিতার 
অন্যতম প্রধান কারণ। | 

তবে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধর কারণ আজ যা-ই হোক না কেন, 
আমি শ্বাস কার যে এ হচ্ছে এক সাময়িক ব্যাপার। আমার মতে, 
এক্ষেত্রে ঘটমান প্রক্রিয়াগুলো সামাঁজক ইনাস্টাটউট হিসেবে কখনও 
পরিবারের বিলোপ ঘটাতে পারবে না। 

সব শেষে অধ্যাপক খার্চেভ বলেন: 

-- বাহ 'বিচ্ছেদকে প্রায়ই প্রাচীন রোমের দুমুখো দেবতা জানূসের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই দেবতার বিপরীত দিকে তাকিয়ে থাকা দুটি 
মুখ হচ্ছে ভাল আর মন্দর প্রতীক । বিবাহ বিচ্ছেদ বেশর ভাগ ক্ষেত্রেই 
হচ্ছে এক নাটকীয় ও বেদনাদায়ক ব্যাপার, তা সন্তানের অদ্‌স্টকেও স্পর্শ 
করে। মন্দ যাঁদও সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মনে হয়, ভাল কিন্তু প্রায়ই 
সমস্যাজনক। সেই সঙ্গে সর্বদা বিবাহ বিচ্ছেদের মানেই পাঁরবারের উচ্ছেদ 
নয়: নারী ও পুরুষরা আবার নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

সোভিয়েত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ নয়, এবং সেই সঙ্গে তা 
বাঞ্চনীয়ও নয়। আমাদের সমাজ বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণে 
সচেম্ট। আমরা মজবুত, সুখী ও সুন্দর পারিবার গড়তে চাই। 


আর আইন কী বলে? 


-_- সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অঙ্গ-প্রজাতন্মসমূহের বিবাহ ও 
পরিবার বিষয়ক আইনে লেখা আছে যে “বামী-স্মীদের একজন কিংবা 
উভয়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহ বন্ধন 'ছন্ন করা যেতে পারে?। 

তালাক সম্পকিতি সোভিয়েত আইন যে-নীতিটির উপর প্রতিষ্ঠিত 
তা হচ্ছে এই যে গণতাল্লিক রাম্ট্রী মান্রেই সর্বদা বিবাহ বিচ্ছেদের 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কেননা বিবাহ বিচ্ছেদের স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তি 
স্বাতল্ত্যেরই এক আবিচ্ছেদ্য অংশ। আনুম্ঠানক বাধানিষেধের সাহায্যে 
পারিবারিক সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এবং এই 'বিচারে বিবাহ বিচ্ছেদ 
সম্পর্কিত বর্তমান আইন সঠিক ও গণতাল্মিক। নিজের আভিজ্ঞতা 
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থেকেই আমি তা জান, ম্যারিয়ন। আদালত মাধ্যমে এক কালে আমারও 
স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাঁড় হয়। আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়োছলাম। আম 
৩খন ছোট এক ছেলের মা। 

- কিন্তু আপনাদের দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ আদালত মাধ্যমে সম্পন্ন 
করা হয় কেন? 

-_- দম্পাঁতির যাঁদ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে না এবং তালাকের 
ব্যাপারে তাদের দুজনের সম্মাত থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন 
হয় সাভল রেজিস্ট্রার অফিসে। 

স্বামী-স্ত্রীর যাঁদ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে থাকে, তাদের একজন যাঁদ 
বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে আপাঁত্ত জানায় এবং সম্পান্ত বিষয়ক বিবাদ 
থাকে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয় একমান্র আদালতেই। আদালত 
দম্পাতর মধ্যে মিটমাটের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাঁদ গ্রহণ করে এবং পুনর্মিলনের 
জন্য ছ'মাসের মেয়াদ দিয়ে মামলা মুলতুবি রাখতে পারে। এক কথায়, 
পরিবার টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হলেই তালাক মঞ্জুর করা হয়। 

_ শিশু কার সঙ্গে থাকে; মা না বাবার সঙ্গে? 

-- সে সিদ্ধান্তও নেয় আদালত। এ ব্যাপারে সাধারণত মাকেই 
অগ্রাধকার দেওয়া হয়। খোরপোশের পারমাণও নির্ধারণ করা হয় আইন 
অনুসারে: একটি সন্তানের জন্য বেতনের এক-চতুর্থাংশ, দুই সম্তানের 
জন্য--এক-তৃতনয়াংশ, তিন ও ততোঁধক সন্তানের জন্য_-অর্ধেক। 
খোরপোশ আদায় করা হয় সন্তানদের ১৮ বছর পর্ণ না হওয়া অবধি। 

- আর স্বামী-স্নীর সম্পান্তি ? 

_ সম্পা্ত বন্টনের সঙ্গে জড়িত সমস্যাদিও আদালত সমাধান 
করে। এক্ষেত্রে যে-নশীতটি অনুসরণ করা হয় তা হল: যৌথ সম্পান্তিতে 
স্বামী ও স্ত্রীর উভয়েরই সমান আধিকার আছে। এক কথায়, আদালত 
পুরুষ ও নারীর আইনগত, নৌতক ও শ্রম সমতার নীতি অনুসরণ 
করে। বিবাহ বিচ্ছেদের সময় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে, কর্মাক্ষম স্বামী 
বা স্ত্রী, গভস্ছ সন্তান এবং ভবিষ্যৎ মায়ের স্বার্থ রক্ষার্থেও বিশেষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যেমন, সোভিয়েত আইন অনুসারে স্ত্রীর 
গর্ভাবস্থার সময় এবং সন্তান জন্মের পর এক বছরের মধ্যে স্বামন স্ত্রীর 
সম্মত ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে না। 
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অপূর্ণ পারবার বিশেষ রক্ষপাধীনে 


পারবারের প্রীতি সমাজের নীতিগত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে 
সোভিয়েত ইউীনিয়নের সংবিধানের &৩ ধারায়: “পরিবার রাম্ট্রে 
রক্ষণাধীনে... প্রাকৃ-স্কুলবয়স্ক শিশুদের জন্য ব্যাপক সংখ্যক প্রাতিজ্ঞান 
গড়ে ও তা বিকাশ ক'রে, সারভিস-ব্যবস্থা ও সামাজিক খাদ্য-ব্যবস্থা 
সংগঠন ও উন্নত ক'রে, সন্তানের জল্ম উপলক্ষে আর্ক সহায়তা 'দয়ে, 
বহু সন্তানের পরিবারগ্লোকে সহায়তা ও স্হবিধা প্রদান ক'রে, 
পাঁরবারকে অন্যান্য ভাতা ও সহায়তা দান করে, রাষ্ট্র পরিবারের যত্ব 
নেয়।। 

অপূর্ণ পাঁরবার _ অর্থা যে পারবারে সন্তানদের মানুষ করছে 
দম্পাতর একজন--সাধারণ পাঁরবারের তুলনায় আতরিক্ত কিছু 
সুযোগসবিধা উপভোগ করে থাকে। 

কয়েকাট উদাহরণ 'দই। প্রাক্‌-স্কুলবয়স্ক শিশুদের জন্য 
প্রতিজ্ঞানাদির সংখ্যা হামেশা যাঁদও বেড়ে চলেছে, এখনও কিন্তু তাতে 
কুলোচ্ছে না। তবে শিশু লালনাগার কিংবা কিম্ডারগার্টেনে জায়গা 
পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধকার দেওয়া হয় অপূর্ণ পাঁরবারকে, -_- এই 
ধরনের পারবারের শিশুরাই সর্বাগ্রে সেখানে ভার্তি হওয়ার সুযোগ পায়। 

যে-নারীর সন্তান আছে অথচ স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে, 
তার সন্তানের অসুখ হলে সে সবেতন ছাট পেয়ে থাকে। 

অপূর্ণ পারবারের ছেলেমেয়েদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকেও বাভন্ন, 
সুযোগস্যাবধা দেওয়া হয়: যেমন, বিনা খরচে গ্রীষ্মকালীন পাইওনিয়র 
শাবির, স্বাস্থ্যানবাস ইত্যাদতে যাওয়া থাকা ও খাওয়া, মায়ের সঙ্গে 
পারিবারিক বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করা। 
অপূর্ণ পারবার রাষ্ট্রের বিশেষ রক্ষণাধীনে। তা খ্মবই স্বাভাবিক: এ 
ধরনের পাঁরবারের চাই আঁতারক্ত সহায় ও সমর্থন। 


ধয়োদশ অধ্যায় 


দ্বিতীয় জাতীয় সম্পদ 


-- আপন অবসর সময় কাটান কাঁ করেঃ- আমায় জিজ্দেস 
করলেন ম্যারিয়ন।-__- আমি আপনার ব্যাক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাছ 
নাতো? 

-__ মোটেই না। এ হচ্ছে অন্যতম সামাঁজক সমস্যা। মানুষ কণভাবে 
এই “সম্পদাটর/ সদ্যবহার করতে পারে, তার সম্ভাবনা কীরুপ--এ 
চলছে। যেমন, আমার কথাই ধরূন। আমি সুযোগ পেলেই ছেলেকে 
নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারে যাই, তেল রঙ 'দিয়ে ছবি আঁকি, বই পাঁড়। তবে 
আমার সবচেয়ে 'প্রয় কাজ--শহরে ঘুরে বেড়ানো, নতুন নতুন লোকের 
সঙ্গে আলাপ করা। 

একাঁদকে, মানুষকে তার ইচ্ছামতো অবসর যাপনে বাধা দেওয়ার 
আঁধকার কারো নেই। তার এমনাক অলস হয়ে থাকার আঁধকার রয়েছে। 
অন্যাদকে, লোকে অনেক সময় জানে না, কীভাবে তারা তাদের আতরিক্ত 
সময় ব্যবহার করবে। 

_- এ ব্যাপারে সোভিয়েত সমাজীবিজ্ঞানীরা কী মনে করেন? -_ 
জজ্েস করেন ম্যারিয়ন। 

-__- সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন: নিঃসন্দেহে, অবসর সময় বোতল 
থেকে ঢালা জিনের মতো মানুষের উপকার ও অপকার দুটোই করতে 
পারে। 'নার্দন্ট সমাজে অবসর সময়ের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা 
হচ্ছে সমস্তঁকছ্‌ তার উপরই নির্ভর করে। 

-- আপনাদের দেশে সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে? 

- সোভিয়েত ইউনিয়নে অবসর সময়কে সামাজিক ও ব্যাক্তগত 
সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে যথাসম্ভব 
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বেশি অবসর সময় পায় ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তার সদ্ধ্বহার করে 
সে ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বদাই আগ্রহী ছিল এবং রয়েছেও। 

-- সোভিয়েত ইউনিয়নে কত ঘণ্টার কর্ম-সপ্তাহ ? 

_- আজ আঁধকাংশ সোভিয়েত মানুষের কর্ম-সপ্তাহ ৪১ ঘণ্টার 
সমান। তবে সেই সঙ্গে বলব যে সমস্যাঁটর তীব্রতা এখন মানুষের হাতে 
কম কিংবা বেশি অবসর সময় রয়েছে তাতে নয়। সময় যতটাই থাকুক, 
আসল কথা হচ্ছে -_-মানুষ যাতে যুক্তীসিদ্ধভাবে ও নিজের কল্যাণে ওই 
অবসর সময় যাপন করতে পারে তার জন্য সমাজ তাকে কী কী সুযোগ 
দচ্ছেঃ এবং তাতে তার কত খরচ হবে? 

সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের অবসর যাপনের জন্য যাকিছু করা 
হয়েছে বা হচ্ছে তার পেছনে কখনও কোন বাঁণাঁজ্যক উদ্দেশ্য ছিল না। 
দেশে প্রচুর সংখ্যক গ্রন্থাগার (বর্তমানে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ 
গ্রন্থাগারে আছে ৪২০ কোট বই), 'মিউাঁজয়ম (১৩০০), পেশাগত 
থিয়েটার (মোট--৫৭০, আঁধকাংশই নিক্ন প্রবেশ মুল্যের জন্য 
লাভদায়ক নয়), বিশ্রামাগার, পর্যটন কেন্দ্র, স্বাস্থ্যানবাস (মোট --১৪ 
হাজার), সংস্কৃতি প্রাসাদ, ক্লাব (আজ এগুলোর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ 
হাজারেরও বোঁশ), স্ট্যাডয়াম (৩২০০), ক্রীড়া প্রাসাদ, ব্রুশড়া কক্ষ 
(এগুলোর সংখ্যা ৬৯ হাজার) ইত্যাদি নির্মাণের কাজে কোটি কো 
টাকা নিয়োগ করে রাষ্ট্র কোন মুনাফা খোঁজে না। 

এরুপ নাঁতর সামাজিক ফল--কোটি কোটি মেহনতাঁ আজ 
ভালভাবে অবসর যাপনের সুযোগ লাভ করছে। 

__ চলন, কোন একটা ক্লাবে যাওয়া যাক,-_ বলেন ম্যারিয়ন। 

_- ক্লাবের সদস্যরা যাঁদ নারা হয় আপনার কোন আপত্তি নেই তো? 


-_- নিশ্চয়ই না। 


'রাবোধানৎসা, ক্লাবের কাজের ধরন 


একই সন্ধ্যায় আপান যাঁদ মহাকাশচরদের দেখা পেতে চান, নারীদের 
হৃদয় ও তার বৈশিষ্ট্য” এই বিষয়ে ডাক্তারের বক্তৃতা শুনতে চান, সুরকার 
আর্নো বাবাজানয়ানের বাজনা উপভোগ করতে চান, আপনার. ফ্ল্যাটের 
অভ্যন্তর ভাগ সাজানোর ব্যাপারে স্ছপাঁতির পরামর্শ লাভ করতে চান 
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এবং এমনাক ফুলের তোড়া তৈরির বিষয়েও উপদেশ পেতে চান, তাহলে 
আমাদের যেতে হবে মস্কোর 'িখাচেভ মোটর কারখানার 'রাবোতানংসা, 
নামক র্লাবটিতে। 

'রাবোতানংসা' মস্কোর ৩০০ট ক্লাবের সঙ্গে প্রাতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত 
রয়েছে। তবে তার প্রধান বৌশিষ্ট্যটট হচ্ছে_-তার সমস্ত সদস্যই নারী । 


'রাবোধীনংসা' তার সমস্ত সান্ধ্যানুষ্ঠান আয়োজন করে কারখানার 
সংস্কৃতি প্রাসাদে। ক্লাবের সদস্যদেরই মতো দুটি নিমল্ত্রণ-পন্র পেয়ে 
প্রবেশ করলাম। 

...বাজাছল অকেস্ট্রা, নাচছিল লোকেরা, খোলা ছিল বার। অর্ধ- 
গোলাকার একটি হলে কাঁচ লাগানো বিশাল দেয়ালের কাছে টোবিলের 
পাশে বসে ছিলেন পরামর্শদাতারা-_- শিক্ষাবিদ, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, 
প্রসাধনাঁবদরা। সর্বদাই এমনটা লক্ষ্য করা যায়। সান্ধ্যানু্ঞান শুরু 
হওয়ার আগে এবং বিরাতির সময় ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য 'বাভন্ন বিষয়ে 
বিশেষজ্ঞের নিভরযোগ্য পরামর্শ পেতে পারে। আমাদের বলা হল যে 
নারীরা এখানে 'এসে তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার সমাধান 
খুজে পায়; এবং তা তাদের ফলপ্রসূ বিশ্রামে সহায়তা করে। 

আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় ছিল। প্রথমে আমরা পরিচিত হই 
কারখানার কমর্ঁ ইভান স্তেপানভের চিত্র প্রদর্শনীর সঙ্গে, আর তারপর 
শিখ কীভাবে ফুল, পাতা ও ডাল দিয়ে বিশেষ ধরনের তোড়া তৈরি 
করতে হয়। 

থিয়েটার হল। এখানে আয়োজিত হয় সমস্ত সান্ধ্যান্ষ্ঠান। প্রায় 
হাজার লোকের আসন আছে তাতে । আমরা হলটিতে ঢুকলাম। শন 
মর্মর খাঁচত দেয়াল, নীল নরম চেয়ার, খাড়া আযম্পিথিয়েটার; মণ্ডের 
অগ্র ভাগে-__ ক্লাবের প্রতীক: স্কার্ফ পাঁরাহত শ্রমিকার গ্রাফক চিন্র। 

হলে রঙবেরঙের পোশাক। অধিকাংশই নারাঁ। তবে পুরষদেরও - 
স্বামী ভাই বাবাদেরও-_ এখানে স্বাগত জানানো হয়। একই কথা বলা 
যায় শিশুদের বেলাও-_-যেকোন সময় মা-বাবার সঙ্গে তারা ক্লাবে আসতে 
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পারে, আর শিশু সঙ্গীত দলের কিংবা প্রিয় চিন্রাভনেতাদের অনুষ্ঠান 
থাকলে তো কথাই নেই। 

ক্লাবে যে-সমস্ত সান্ধ্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয় তাতে সব র্যাচর 
কর্মসূচি থাকে। এরুপই হচ্ছে ক্লাবের কাজের ধরন। ক্লাবের সদস্যরা _ 
মোটর কারখানার সমস্ত নারী--টার্নার ও মিলিং, মেশিন অপারেটর, 
ডিজাইনার ও আ্যাকাউন্টেশ্ট, হীঞ্জনিয়র ও বিভাগায় পারচালক। 
সাধারণত সান্ধ্যান্ষ্ঠানের দ-একদিন আগে সদস্যদের মধ্যে নমন্তরণ-পন্র 
বিতরণ করা হয়--অবগ্যই বিনামূল্যে। ক্লাবের সদস্য হওয়ার জন্য 
নারীদের কোন চাঁদা দিতে হয় না: সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে ট্রেড 
ইউনিয়ন। 


চতুদশ অধ্যায় 


“দন গণা নয়, বেচে থাকা: 


এত কাল কেবল ম্যারিয়নই আমায় প্রশ্ন করেছেন। একদিন আমি 
তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : 

_ ব্রিটেনে নারীদের জন্য পেন্সনের বয়স কত ? 

_- ৬০ বছর,_-উত্তর দেন ম্যারিয়ন।--তা নাতাশা, সোভিয়েত 
ইীনয়নে বৃদ্ধারা কীভাবে বাস করে? তাদের আঁধিকার ? সুযোগস্াবধা ? 
বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয় কিঃ তারা পাঁরত্যক্ত কি? 
সবই জানতে চাই। 

_- এক্ষেত্রে, ম্যারয়ন, আমার খুব একটা ভাল জ্ঞান নেই। জীবন 
এখনও মনে হচ্ছে অনন্ত, বার্ধক্য অনেক দূরে । আপনার প্রশ্নগুলোর 
সঠিক উত্তর দিতে পারেন দোমূনা কমারোভা । 

- তিনি কে? 

- রাশিয়া সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্িক প্রজাতন্ত্র 
সামাজিক ভরণপোষণ মল্তী। 

আমি দোমূনা কমারোভাকে ফোন ক'রে বললাম যে আমরা তাঁর 
সঙ্গে দেখা করতে চাই। তিনি রাজী হলেন। পরাদন সকালে আমরা 
তাঁর আফসে গেলাম। আম ইন্টারভিউ নতে শুর করলাম । 

_- সামাজিক ভরণপোষণ লাভের ব্যাপারে সোভিয়েত মানুষের কী 
কী বৈধ ও অর্থনোৌতক গ্যারান্টি আছে? 

-- এ ধরনের গ্যারাশ্টি সোভিয়েত রাষ্ট্র দিয়ে আসছে তার আস্তত্বের 
প্রথম দিনগুলো থেকেই। কেবল ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যেই 
সামাজিক ভরণপোষণ আর সামাঁজক বাঁমা সংক্রাস্ত ৬০টিরও বেশি ডিক্রি 
গৃহশত হয়। বে আসল ব্যাপারাঁটি অবশ্য আইনের সংখ্যায় নয়, 
আইনগুলোতে ক বলা হয়েছে তাতে। প্রতিটি আইনে জোর দেওয়া 
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হয়েছে প্রধান অর্থনৌতিক গ্যারাস্টির উপর: জনগণের সামাজিক 
ভরণপোষণের জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করবে রাচ্দ্র এবং এ বাবদ 
মেহনতীদের বেতন থেকে কোনরূপ চাঁদা নেওয়া হবে না। সামাজিক 
চাহিদা পূরণের জন্য সমস্ত অর্থ আসে সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে _- 
রাষ্ট্রীয় বাজেটের অংশ এবং প্রাতিষ্ঠানাদির তহবিল থেকে। 

- কোন নারী অসংস্থ হয়ে পড়লে তাকে কীরূপ সহায়তা দেওয়া 
হয় ? 

- সমগ্র জনগণকে চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হয় ?বনামূল্যে। চাকুরে 
লোক (নারী কিংবা পুরুষ যে-ই হোক না কেন) অসাস্থ হলে ভাতা 
পায়। ভাতার পরিমাণ--গড় বেতনের ৫০ থেকে ১০০ শতাংশ 
অবাঁধ-ানরধারত হয় কর্মকালের মেয়াদ অনুসারে । ডাক্তারের 
সুপারিশে দূর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনামূল্যে কিংবা অল্প খরচে 
[চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়ে থাকার সুযোগ পায়। 

-_ যেমন ধরুন, কোন নারী পুরনো রোগের দরুন করমর্ষমতা 
হাঁরয়ে ফেলল। অথচ তার পেন্সনের বয়সে পেখছতে এখনও অনেক 
বাক। : 

-__ অন্য কথায়, পঙ্গতার অবস্থা দেখা দিল। রোগ যাঁদ খুব গুরুতর 
হয় এবং মানুষ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসে তাহলে ভাতার বদলে পেন্সন 
দেওয়া হয়ে থাকে। 

সাধারণ রোগ জাঁনত পঙ্গুতা হেতু পেন্সন নির্ধারণের জন্য নারীর 
কর্মকালের মেয়াদ পুরুষের চেয়ে কিছুটা কম হলেও চলে। কর্মক্ষেত্রে 
অঙ্গহানি হেতু কিংবা পেশাগত রোগের দরুন কর্মক্ষমতা হারিয়ে 
ফেললে পেন্সন নির্ধারণ করা হয় কর্মকালের মেয়াদ বিবেচনা না করেই 
এবং সে পেন্সনের অর্থের পাঁরমাণ সাধারণ পেন্সনের তুলনায় অনেক 
বেশিই হয়। আবারও বলছি, ভাতা বা পেন্সন পাওয়ার জন্য ₹সাভিয়েত 
মেহনতণরা তাদের বেতন থেকে বীমার আকারে কোন চাঁদা দেয় না। 
বৈষয়িক ভরণপোষণের জন্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে রাম্্র এবং সামাজিক 
তহবিল। 

- সামাঁজক ভরণপোষণ আর সামাজিক বাঁমা বাবদ বছরে খরচ হয় 
কোঁট কোটি রূবল। এই ব্যয়ের সবচেয়ে মোটা অংশ কোথায় যায়? 

-_-. পেন্সনে। আজ সোভিয়েত ইউানয়নের পেন্সনভোগাীর সংখ্যা ৪ 
কোটি ৭০ লক্ষেরও বেশি। 
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-- বয়স অন্সারে নারীরা যে পেন্সন পায় সে সম্পর্কে আপানি 
কী বলতে পারেন? 

__ এক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি স্মাবধা উপভোগ করে। 
যেমন, নারীরা পেন্সন পায় ৫৫ বছর বয়সে, ২০ বছরের চাকরির পর, 
আর পুরূষরা--৬০ বছর বয়সে, ২৫ বছরের চাকারর পর। যে-সমস্ত 
নারীরা কাপড় কারখানায় কাজ করে, খামারে মেশিনচালক হিসেবে 
কাজ করে তাদের পেন্সনের বয়স এবং কর্মকালের মেয়াদ আরও & বছর 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। 

বহু সন্তানের মায়েদের জন্য বিশেষ সুবিধা আছে। যে-সমস্ত নারী 
পাঁচ ও ততোধিক সন্তান মানুষ করেছে তাদের ৫০ বছর বয়সে -- ১৫ 
বছরের চাকুরি হতেই হবে -- পেন্সন পাওয়ার আধকার আছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নে নারীদের পেন্সনের বয়স উন্নত পজতাল্লিক 
দেশগুলোর চেয়ে অনেক কম, যাঁদও আমাদের দেশে এবং ওই সমস্ত রান্টে 

-- কিন্তু এ কথা নিশ্যয়ই মানবেন যে পূর্ণ শক্তি থাকতে নারীর 
পক্ষে অবসর গ্রহণ করা সহজ নয়: যেমন ধরুন, ৫০ বছর বয়সে... 

-- কেউ তো তাকে অবসর গ্রহণ করতে বলছে না। সোভয়েত 
ইউনিয়নে নারীরা অবসর গ্রহণ করে কারো নিদেশে নয়, আপন 
ইচ্ছানুসারে, এবং তারা জানে যে যখন খুশি আবার চাকরি পেতে পারে। 
সমাজতন্দের পাঁরবেশে পেন্সনভোগা নারীদের তাদের পক্ষে সম্ভবপর 
শ্রমে অংশগ্রহণ -- এ হচ্ছে এমন এক সমস্যা যেখানে সমাজ এবং 
নাগরিকদের স্বার্থের মধ্যে মিল রয়েছে । দেশে যেহেতু বেকারত্ব নেই এবং 
এমনাঁক কাজের লোকের অভাব অন্নভূত হচ্ছে, সমাজ আঁভজ্, উচ্চ 
জ্তঞানসম্পন্ন কমাঁদের __ পেল্সনভোগণীদের শ্রম ব্যবহারে বিশেষ আগ্রহা। 
[বিশেষ গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে অবসর গ্রহণ হেতু মানুষের 
জীবন ধারায় যে-পাঁরবর্তন আসে তা তার স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়, জীবনের 
গত ও মনঃ প্রকীতির উপর নোতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই 
পেন্সনভোগণীদের জীবনে সামাজিক একটি নীতি মূর্তরূপ লাভ করেছে: 
“দন গণা নয়, বেচে থাকা ।, 

আঁধক সংখ্যক পেন্সনভোগণী যাতে সামাঁজক শ্রমে অংশগ্রহণ করে 
সেই উদ্দেশ্যে সোঁভয়েত ইউনিয়নের মাল্মপারষদ তাদের বৈষায়ক 
অন্প্রেরণা দেওয়ার জন্য বেশকিছ7 সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন, পাঁচ 
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[দিনের কর্ম-সপ্তাহে তাদের অনেকের কর্মাদন ছ'্ঘন্টায় নিয়ে আসা 
হয়েছে, বার্ধক সবেতন ছনটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, বেতন না 
কমিয়ে কাজের পরিমাণ কমানো হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
বিশেষ সিদ্ধান্ত দ্বারা পেল্সনের বয়স পার হওয়ার পর 
কাজের জন্য পেল্সনের সঙ্গে আতারক্ত একটা ভাতা যোগ করার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। ভাতার পরিমাণ -- পেন্সনের বয়স পার হওয়ার পর 
কাজের প্রাতি বছরের জন্য মাসে ১০ রূবল। 

গত ১৫ বছরে কর্মরত পেন্সনভোগীর (অর্থাৎ যারা চাকুরির মেয়াদ 
পূর্ণ হওয়ার পর পেন্সনভোগা হয়েছে) সংখ্যা ৮ গ্ণেরও বোশ বৃদ্ধি 
পেম্নেছে এবং তাদের মোট সংখ্যা এখন সাড়ে পণ্চাশ লক্ষ। তাদের 
আঁধকাংশই বেতন এবং একই সঙ্গে পেন্সনের পুরো টাকা পেয়ে থাকে। 
কর্মরত পেন্সনভোগনদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অর্ধেকেরও বেশি। 

_ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ২ কোটি 
নাগারক প্রাণ হাঁরয়েছে। তার কুফল আজও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে বিধবা নারীর সংখ্যা প্রচুর । যে-সমস্ত 
নারীর কেউ নেই অথচ হ্ছায়শ সহায়তা প্রয়োজন তাদের কা দশা হয়? 

_- রাষ্ট্র তাদের ভরণপোষণের পর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করে। তারা 
বৃদ্ধ এবং পঙ্গদের জন্য নির্মিত বোর্ডং হাউসগুলোতে বাস করতে 
পারে। ওখানে তাদের কেবল পূর্ণ বৈষায়ক ভরণপোষণই জোগানো হয় 
না, চিকিৎসা সহায়তা এবং সাংস্কীতিক সুযোগসাবধা ও দৈনন্দিন 
জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগস্যাবধাও দেওয়া হয়। 


লোননগ্রাদের পেল্সনভোগশী নারীদের [বিষয়ে 


-- মন্ত্রী দোমূনা কমারোভা মোটামুটিভাবে সারা দেশের 
পেল্সনভোগণী নারীদের বিষয়ে বলেছেন। কেবল একটি শহরের 
পেন্সনভোগণ নারীদের সঙ্গে পাঁরচিত হওয়া যায় কিঃ--বলেন 
ম্যারিয়ন। 

_ আমি আপনায় লোনিনগ্রাদের পেল্সনভোগণ নারীদের বিষয়ে 
বলব। ওখানে ৪৫ লক্ষ বাসিন্দা, ৬ লক্ষাধিক পেন্সনভোগণ নারী । আম 
এই শহঙ্দগৌ বাস করেছি এবং এমন বহু; মাঁহলাকে চিনি যাঁরা চাকার 
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থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন কিংবা শিগাঁগরই অবসর গ্রহণ করলেন। 

_- কখনই বিশ্বাস করব না যে বার্ধক্য নিরূপদ্রব। এমনাঁক সমাজ 
বৃদ্ধদের সেবাত্ন করলেও তাদের জীবনে সমস্যা থেকেই যায়। 

__ নিশ্যয়ই! মনস্তত্ববিদরা বলেন যে পেন্সনভোগন মানুষের তিনটি 
প্রধান শন্রু হচ্ছে: নিঃসঙ্গতা, সমাজের পক্ষে উপকারা ক্রিয়াকলাপের 
অনুপাচ্ছিত এবং দৈহিক স্বান্ত লাভের বাসনা । চিকিৎসকদের মতে, 
তথাকাঁথত পেন্সন রোগ" মানুষের জীবনী শীাক্ত তীব্রভাবে হাস করে, 
আপন অবস্থার জন্য অসন্তোষ এবং--তার, পরিণামে _- অকাল বার্ধক্য 
[নিয়ে আসে। 

সেই সঙ্গে লোননগ্রাদের সমাজবিজ্ঞানী আর বার্ধক্যবিদরা এর্প 
সদ্ধান্তে উপনীত হন: সংসারী নারীরা পুরুষদের চেয়ে সহজে নতুন 
সামাজক পারস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে। তারা 
পেন্সন লাভের অনেক আগেই সেই জীবনের পরিকল্পনা গড়তে থাকে। 

'আপন সম্ভানদের যৌবনে যা দিতে পারি নি নাত-নাতনীদের তা 
দেওয়ার চেম্টা করব,--এরূপই হচ্ছে লেনিনগ্রাদের প্রায় দেড় লক্ষ 
দিঁদমা-ঠাকুর্মার পাঁরকজ্পনা। পেন্পনভোগনী সংসারী নারীদের মধ্যে ২৬ 
শতাংশ কাজ করে (নিঃসঙ্গ নারীদের মধ্যে এই সংখ্যাঁট অনেক বোশ)। 
তারা সবাই বেতনের সঙ্গে পূর্ণ কিংবা আংশিক পেন্পনও পেয়ে 
থাকে। 

-- তা পেন্সনভোগাীরা যাঁদ কাজ না করে? 

_- রাষ্ট্র তাদের বছরে দু'মাস কাজ করার অধিকার 'দিয়েছে। তারা 
সেই অধিকারাট কাজে লাগায়। লোননগ্রাদের পেল্সনভোগণ চাকুরে 
নারীদের গড় মাসিক বেতন ১৪০-১৫০ রূবল। 

যে-সমন্ত পেন্সনভোগণী নার ও পদর্ষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে 
কলকারখানায় গিয়ে খাটতে পারে না তাদের জন্য বাঁড়তে কাজের ব্যবস্থা 
করে দেওয়া হয়। যেমন, যেসব প্রতিষ্ঠান শহরের পেন্সনভোগা নারীদের 
এর্‌প সুযোগ দিয়েছে তাদের মধ্যে লেনিনগ্রাদের পন্নবুনা সেলাই 
কারখানাটির কথা উল্লেখ করা যায়। পেন্সনভোগণীদের জোগানো হচ্ছে 
সেলাই মেশিন, কাপড়। কারখানাটির দস্টান্ত গ্রহণ করছে শহরের 'বাভন্ন 
সেলাই প্রাতিষ্ঠান, বয়ন কারখানা আর মেরামত কর্মশালা । 

-- চাকার পেতে কোন অস্মাবধা আছে কি? 

-__ দেশে বেকারত্ব নেই, কমাঁ লোকের সংখ্যা কম। তবে এক্ষেতে 
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অস্মাবধা আছে বোক। আম এভাবে বলব: পুরনো সমস্যাগুলোর 
স্থান নিচ্ছে নতুন সমস্যা। যেমন, সাঁমিত কর্মশাক্তসম্পন্ন 
পেল্সনভোগণীদের চাকুরিতে নিয়োগের সমস্যা এখনও সমাধান করা 
যায় নি। এর জন্য যথেম্ট সাংগঠনিক প্রয়াস আর প্রচুর অর্থ প্রয়োজন । 
প্রাক্তন ইঞ্জনিয়ারং ও টেকনিকেল কমর্দের এবং ভাষা সাহিত্য দর্শন 
ইত্যাদির বিজ্ঞানের সঙ্গে জাঁড়ত পেশার লোকদের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা 
আপাতত সাঁমিত: তাদের জন্য সন্তোষজনক কাজ খংজে পাওয়া সহজ 
ব্যাপার নয়। আর এ 'দকে পেন্সনভোগীদের শিক্ষাগত মান বাদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে বিশেষত বড় বড় শহরগুলোতে তাদের সংখ্যা ভ্রুমশ বেড়েই চলেছে। 
তাই শহরে এই সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে 'বাঁভন্ন ব্যবস্থা গৃহীত 
হচ্ছে। 

লোননগ্রাদে এমন এক শ্রেণীর পেন্সনভোগী নারী আছেন-_ এবং 
সংখ্যায় তাঁরা অনেক - যাঁরা সমাজের কল্যাণে বিনা বেতনে কাজ করছেন। 
তাঁরা আপন পেশাকে ভালবাসেন। 

__ তাঁরা কী ধরনের কাজ করছেন? 

_ যেমন, অনেক প্রাক্তন শিক্ষিকা সন্ধ্যায় গৃহ-ক্লাবে (এরূপ ক্লাব 
আছে প্রাতটি আবাসিক এলাকায়) গিয়ে ক্লাস নেন, স্কুল ছান্রদের সঙ্গে 
গণিতচচ্ঠা করেন, তাদের বিদেশন ভাষা শিখতে সাহায্য করেন। 

বহ: প্রাক্তন ডাক্তার “স্বাস্থ্য কক্ষ" খুলেন এবং সেখানে নিজেদের 
অণুলের বাঁসন্দাদের পরামর্শ দেন, চিকিৎসা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। 
লেনিনগ্রাদদে বাস করেন প্রখ্যাত সার্জন, অধ্যাপিকা ইয়েলেনা 
উসোলসেভা। তাঁর বয়স এখন নব্বইয়ের কাছাকাছি। কিন্তু তিনি 
আজও এককালে তাঁরই দ্বারা সংগঠিত সার্জারি সেন্টারে রোগনদের 
চিকিংসা করছেন। অধ্যাপকা উসোলসেভা খাটছেন বিনা বেতনে। 
মানুষের সেবা করে তিনি গভনর নোতক তৃপ্তি লাভ করেন। 

-- আর পেন্সনভোগীদের দৈনন্দিন জীবন ? 

- এ হচ্ছে আত গুরত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র, বিশেষ ক'রে অসম্থ 
পেল্সনভোগটদের জন্য যারা বাঁড় থেকে বার হতে পারে না। বছর 
1তনেক আগে লোনিনগ্রাদ শহর সোভিয়েতের কার্ধানর্বাহী কাঁমটি 
পেল্সনভোগীদের জন্য সার্ভিস-ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ একটি 
'সদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রতিটি আণ্চলিক গণ-প্রাতানিধ সোভিয়েতে একজন 
ক'রে ইনস্পেক্টর আছেন 'যান সাভিস-ব্যবস্থার দেখাশোনা করেন। আজ 
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পেন্সনভোগাঁদের বাঁড়র ঠিকানায় পেল্সনের টাকা পেশছিয়ে দেওয়া হয়, 
দোকান, ক্যান্টিন ও লাশ্ফ্র থেকে ফরমায়েশ মতো খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় 
বাড়তে দিয়ে আসা হয়। তাছাড়া বহ্‌ পেন্সনভোগণীর ফ্ল্যাট বিনামূল্যে 
মেরামত করা হয়, তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। এ সমস্তাকছ্‌ 
এখন আতি স্বাভাবিক ব্যাপার। 

বহ্‌ স্কুল-ছান্রও শহরের নিঃসঙ্গ পেন্সনভোগীদের দেখাশোনা করে, 
তাদের যথাসম্ভব সাহায্য করে। ইয়েকাতোরনা গলুবেভা নামে এক 
পেন্সনভোগণ মাঁহলার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় তিনি স্বামী ও পুত্রকে হারান। ৯০০ দিনের লোননগ্রাদ অবরোধের 
সেই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। ইয়েকাতোঁরনা গলবেভা 
আমায় বলেন: "এমন কোন 'দিন যায় না যে ছেলেমেয়েরা আমার দরজায় 
বেল বাজায় নি বা টোলফোন করে নি। তারা আমার জন্য জিনিসপন্ত 
কিনে আনে, বাঁড়র কাজে সহায়তা করে। উৎসবের সময়ও আমি একা 
নই -_ সর্ব আপেলের কেক তরি কার, আমার 'অভিভাবরা' তা খেতে 
ভালবাসে । আমি বিস্মৃত নই এবং বাঁচতে চাই... 

লোনিনগ্রাদের পেন্সনভোগারা ভ্রমণ করতে খুব ভালবাসে। প্রাত 
গ্রাম্মে তারা আপন শহর ছেড়ে (যেখানে আছে ভাল ভাল মিউঁজয়ম, 
থিয়েটার, সঙ্গীতশালা, গ্রন্থাগার আর সর্বোপরি বিশ্বাবখ্যাত হার্মিটেজ 
জাদুঘর) পথে বোরয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করে 
লোনিনগ্রাদ পর্যটন ব্যরোর মতো সংস্থাগ্‌লো। তা পেন্সনভোগণীদের জন্য 
সস্তায় ভ্রমণের বন্দোবস্ত করে দেয়। 

সম্প্রাত চারজন পেন্সনভোগণ মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। 
তাঁরা প্রাতি বছর, ট্রেনের কুপে বা জাহাজের ক্যাবন রিজার্ভ ক'রে দেশ 
ভ্রমণে যান। এই সন্তিয় ভ্রমণকারিণীদের (একজন রসায়নাবদ, অপর জন 
ডাক্তার, তৃতীয় জন শিক্ষিকা আর চতুর্থ জন লাইব্রেরিয়ান) মিলিত 
বয়স ২৫০ বছরেরও বেশি। তাঁদের দুজন -_ইয়েলেনা নভিকভা আর 
মায়া ব্লুমেন্তাল-_মধ্য এশিয়ার মিনারগুলোর বিষয়ে, ট্রান্স- 
দোমা ক্যাথিড্রালের সিম্ফোনিক অকেস্ট্রার 'িবষয়ে আমার কাছে অনেক 
গঞ্প করেন। এই গ্রীম্মে তাঁরা চারজন ইয়েনিসেই নদী ধরে ডিকসন 
দ্বীপ (উত্তর মহাসাগর) অবাধ যাবেন। 

এই ধরনের লোকেরা বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনে কিন্তু তরুণ । 


পণ্চদশ অধ্যায় 


মানংষের চেহারা 


_ আর এবার ফ্যাশনের কথা বলা যাক, __ একাদন আমায় বললেন 
ম্যারয়ন। 

.ম্যারিয়ন ও আমি গেলাম সর্ব-ইউনিয়ন ফ্যাশন ভবনে, প্রচুর সংখ্যক 
নারী-পুরুষের সঙ্গে প্রবেশ করলাম প্রদর্শনী কক্ষে, একেবারে মণ্চের 
কাছে প্রথম সারিতে বসলাম। 

বাজনা শুরু হাতেই নতুন ফ্যাশনের পোশাক প্রদর্শন শুর হল। 

-- আপনার কা রঙ পছন্দ হয় 2-_-আমায় ফিসফিস কারে জিজ্ঞেস 
করেন ম্যারিয়ন। 

-_ নীল... 

-_ উল অথবা রেশম ? 

_- খুব মাহ উল। 

__ বুঝলাম। 

আমার মনে হল, আমরা যেন ফড়যল্তকারী, আর সাঁত্য কথা বললে 
সমমতাবলম্বী। 

কিন্তু অজ্পক্ষণ পরেই--যখন একটি পোশাকের ব্যাপারে আমরা 
সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করলাম --আমার এরূপ ধারণা দূর হয়ে 
গেল। পরে অবশ্য আমাদের মত মিলে যায়, তবে তা প্রদর্শনের শেষ 
দিকে । সঙ্গে সঙ্গে নয়... 

প্রদর্শন সমাপ্ত হলে আমরা সাক্ষাৎ করলাম ফ্যাশন ভবনের প্রধান 
শিল্পী লন্যদামলা তুর্চানোভ্স্কায়ার সঙ্গে । 

- আজ আমি একটি পোশাক দেখলাম। লোকে ওটা পরবে দু'বছর 
পরে' বসম্তকালে। বলতে পার না যে তা আমার খুব একটা পছন্দ 
হয়েছে,_-বললাম আম। 


১৭৮ 


- আপনার কাছ থেকে আম অন্য প্রাতান্নয়া আশাও কার ন,__ 
বলেন লুযদমিলা তুর্চানোভ্‌স্কায়া। _: আমরা এই সমস্ত মডেল তোর 
করেছি দু'বছর পরের চাহিদা বিবেচনা করে। 

-_ 'আমরা' বলতে আপনি ক বোঝাতে চাইছেন? 

-- আমরা--এ হচ্ছে ৬০ জনেরও বোঁশ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শিজ্প'- 
মডেলানর্মাতা যাঁরা বিশেষ ইনস্টিটিউট শেষ করেছেন। আর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের লঘু শিল্প মল্লণালয়ের অধাঁনে আছে সর্বমোট ৩৭1ট ফ্যাশন 
ভবন। ওগুলো হচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় ফ্যাশনের কেন্দ্র যেখানে জলবায়ু, 
রীতিরেওয়াজ, এীতিহ্য ইত্যাদি বিবেচনা করে পোশাকের মডেল তোর 
করা হয়। 

সর্ব-ইউীনিয়ন ফ্যাশন ভবন-_সর্বাগ্রে এ হচ্ছে একটি মেথোডিক 
কেন্দ্র। আমরা প্রস্তুত কার তাঁত্বক সামগ্রী, গাঁড় সম্ভাবনাময় মডেল, 
স্থানীয় 'ফ্যাশন ভবনগুলো এবং সেলাই শিল্পের প্রাতিষ্ঠানসমূহকে 
সঙ্গে যৌথ সৃজনশীল কাজ পরিচালনা করি। 

দেখলেন তো, কী দূঢ় শিল্প ও উৎপাদনা 'ভীত্তর উপর গড়ে উঠছে 
আজকের সোভিয়েত ফ্যাশন। 

কিন্তু তা সত্তেও প্রাতিবার নতুন চিন্তাধারা, নতুন মডেল জনসাধারণের 
দরবারে হাজির করার সময় আমরা বেশ চাণুল্য বোধ কার, _- নতুন 
ফ্যাশনের যান্রাপথ সর্বদাই কন্টকাকীর্ণ। 

পোশাক মানুষের অভ্যন্তরীণ 'অহং ফুটিয়ে তুলে। ফ্যাশন মানুষকে 
তার দাস বানায় না, তা কেবল মানুষের পোশাক-পারচ্ছদে পরিবর্তন 
ঘটাতে বলে এবং সে কাজটা করতে হয় একমান্র নিজস্ব শৈলীর সঙ্গে 
সঙ্গত রেখে। 

-- তা আপনারা ভাঁবষ্যতের মডেল আঁচ করেন কাভাবে ? 

-- অনেককিছু নির্ভর করে মডেল প্রস্কুতকারী শিল্পীর স্বজ্ঞার 
উপর । তবে সূবিদিত প্রবচনাটির সত্যতায়ও আমরা বিশ্বাস করি: স্বজ্ঞার 
প্রসূতি হচ্ছে সংবাদ। প্রতি বছর পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা 
পারষদের পৃন্ঠপোষকতায় আমাদের মডেল নির্মাতারা অন্যান্য 
সমাজতাল্মিক দেশের মডেল ম্্ম্টাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
ভাবষ্যৎ মডেল নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতের আদানপ্রদান ঘটে । 

তবে ভবিষ্যৎ মডেলের পূর্বাভাস প্রাতচ্ঠিত কেবল 'শিল্পণীর স্বন্ধার 
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উপরই নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক 'ভান্তর উপরও । পোশাক, জুতো আর 
বয়ন সামগ্রীর ডিজাইনাররা এখনই জানেন ১৯৮৪ সালে শিজ্প কী 
ধরনের কাপড় উৎপাদন করবে (আমাদের মতে, এতেই প্রকাশ পাচ্ছে 
সোভিয়েত পাঁরকজ্পনা-ব্যবস্থার শ্রেম্ঠতা)। তাঁরা এও জানেন যে তখন 
মেহনতাঁদের প্রকৃত বেতন কতটা বৃদ্ধ পাবে। ভবিষ্যৎ মডেল তৈরির 
সময় এমনাক সোভিয়েত মানুষের তখনকার সাংস্কীতিক মানও বিবেচিত 
হয়। মডেল তোর করতে গিয়ে রুচির বৈচিত্র বিচার করা হয়, দেশের 
'বাভল্ন অণ্চলের জাতীয় এরীতিহ্য আর জলবায়দর বোশিষ্ট্যের কথা ভাবা 
হয়। এটা স্পম্ট যে কারাকুম মরুভূমি সীমান্তে অবাস্ছিত আশখাবাদে যা 
আরামদায়ক ও স্মন্দর মনে হয় তা সমেরুর নারল্স্ক শহরের 
বাসিন্দাদের পক্ষে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। 

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে--সোভিয়েত ইউানিয়নের লঘ্দ শিল্প মন্রণালয়ের 
কান্তি কমিশনের দ্বারা_ অনুমোদত নম্‌নাগুলো প্রোরত হয় শিল্প 
ফার্মের ডিজাইন ব্যুরোতে। এই নমুনাগুলোর 'ভীত্ততে শিল্পের 
প্রযাক্তগত ও বৈষয়িক সম্ভাবনা অন্দযায় পরবতরশ বছরে উৎপাদনযোগ্য 
পোশাকের প্রধান মডেলসমূহে পাঁরবর্তন ও প্রকারভেদ ঘটানো হয়। 

তবে এর মানে এ নয় যে কান্তি কাঁমশন অনুমোদিত এবং ব্যবসা 
ক্ষেত্রে গহীঁত নমুনা সর্বদা উৎপাদনের জন্য অটল আইনের মর্যাদা লাভ 
করবে। সদা পরিবর্তনশীল ফ্যাশনের জগতে তা মোটেই সম্ভব নয়,-_ 
সেখানে অদলব্দলের প্রশস্ত পারসর থাকে । শিল্প প্রাতিষ্ঞান এবং ব্যবসা 
প্রতিজ্ঠানগ্দলোর মধ্যে যে-সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় তা অনুসারে 
দোকানসমূহ ক্রেতার চাহিদা বিবেচনা ক'রে শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে 
পোশাকে কিংবা তার সেলাইয়ের কাজে উপযুক্ত পাঁরবর্তন দাঁব 
করতে পারে। 

স্বভাবতই ফ্যাশন স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় না, এবং ক্রেতার যাঁদ 
মনে হয় যে তান কোন জিনিস কিনছেন ম্রেফ পছন্দ হওয়ার কারণেই, 
[বিশেষজ্ঞরা কিন্তু জানেন যে এই পছন্দের পেছনে রয়েছে ব্যাপক সংবাদ 
মাধ্যম: ফ্যাশনের পন্তিকা, প্রদর্শনী কক্ষে ও টোলাভশনে আগামা 
মরশুমের মডেলের প্রদর্শন, বেশাকছু সংখ্যক শোৌখীন ক্রেতার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা যাঁরা আজকের ফ্যাশনের চেয়ে আগামীকালের ফ্যাশনই 
আঁধক পছন্দ করেন। এই ক্রেতা দলটির কথা মনে রেখেই বিশেষ কিছ 
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অল্পসংখাক পরাক্ষামূলক পোশাক বেচা হয়ে থাকে। এই ভাবেই গড়ে 
উঠে ফ্যাশন এবং ক্রেতার চাহিদা । 

সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাশনদার সামগ্রণী উৎপাদনে প্রচুর বৈজ্ঞাঁনক 
শাক্তও কাজে লাগানো হচ্ছে। ২৩টি বৈজ্ঞানক-গবেষণা ইনাস্টাটউট 
কেবল নতুন ধরনের কাপড়, চামড়া ইত্যাদি গড়ার কাজে 'নযুক্ত রয়েছে। 
১২৯টি শিল্প ফার্ম বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল অন্মসারে সেই 
পরীক্ষামূলক সামগ্রীগুলো উৎপাদন করে যা, যেমনাট আগেই বলা 
হয়েছে, ভবিষ্যৎ ফ্যাশনের 'ভীত্ত রচনা করে। 


মদ্কোর সেরা নাপিত 


আম ঠিক করলাম ম্যারিয়নকে নিয়ে আমি নিজের নাপিতের কাছে 
যাব। তবে টোলফোন ক'রে জানতে পারলাম যে মারিনা নেমসোভা কাজে 
নেই। তিনি প্রাতযোগিতায় অংশগ্রহণ করছেন-_'মস্কোর সেরা নাপিত: 
বলে আভহিত হওয়ার অধিকার লাভের জন্য লড়ছেন। 

"রাজধানীর নতুন সার্কাসের বিশাল মণ্। এখানে প্রজেব্রের 

উজ্জ্বল আলোতে, তুমূল করতালির মধ্যে চলাছল মস্কো শহরের 
নাপতদের ২১তম প্রাতিযোগিতা। 
ও আমি প্রথম সারিতে গিয়ে বসলাম। সেখান থেকে মণ্ডে রাখা আয়না- 
লাগানো কাজের টোবলগ্দলো বোৌশ দূরে নয়। সঙ্গীতের সর বাজছে। 
ফুট-লাইটের কাছে লম্বা একটি টোবলের পাশে বসে আছেন ১২ জন 
সদস্য 'বাশষ্ট 'বচারকমণ্ডলা, নারী ও পনরূষের কেশসজ্জা বিষয়ক 
'বিশেষন্্, প্রসাধনবিদরা। 

ফ্যান চলছে। কুঁড় বছর বয়স মাঁরনা কাজ করছেন আমাদের কাছ 
থেকে কয়েক মিটার দূরে । দীর্ঘকায় তরুণীটির চুলগুলো কাঁধে এসে 
পড়েছে, তাঁকে দেখলে মনে হয় স্কুলছাত্রী । মাঁরনা কমলা রঙের পোশাক 
পারাহত এক ম্যানেকিনের কেশসজ্জায় ব্যস্ত। দৈনান্দন কেশসজ্জা-_ তাই 
বলা হয় কর্মসূচিতে । সময়_-১০ 'মিনিট। ১১৬ জন প্রাততদ্বন্ী আর 
প্রাতিদ্বান্বিনী। 
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আমি ম্যারিয়নকে মারিনার বিষয়ে বললাম,-_-তাঁর সঙ্গে আমার বেশ 
কয়েক বছরের পারিচয়। 

মারনার জল্ম হয় নাপিত পাঁরবারে। ছোটবেলা প্রায়ই তানি মা-র 
স্যালুনে আসা-যাওয়া করতেন। একটি 'জানিস তাঁকে সর্বদা 'বাস্মত 
করত: ক্লান্ত মাহলা কেশসজ্জার জন্য চেয়ারে বসতেন, আর কেশসজ্জার 
কাজ শেষ হলে তান যখন উঠতেন তাঁকে দেখাত হাসিখুশি, ফিউফাট। 
তখন থেকেই মাঁরনাকে অদম্য এক বাসনা পেয়ে বসল --যত তাড়াতাঁড় 
সম্ভব নাপিতের পেশা আয়ত্ত করতে হবে। 

পনেরো বছর বয়সের স্কুলছাব্রী মারিনা অস্টম শ্রেণী শেষ করার 
পর নাপিতের কোর্সে ভর্তি হলেন। একই সঙ্গে তান পড়াশোনা 
চালিয়ে যেতে লাগলেন তরুণ শ্রমিকদের সান্ধ্য স্কুলে। মাধ্যমিক শিক্ষা 
সমাপ্ত করলেন। এই ভাবে, মাঁরনা মনে করেন, তান সময় বাঁচালেন: 
পেশাও আয়ত্ত করলেন, শিক্ষাও লাভ করলেন। 

তাঁর নিয়মট হচ্ছে এরূপ: 'নখত কাজ করা, মানুষের চেহারায় 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় যাকিছ; আছে তা ফুটিয়ে তোলা, তার আঁত্মক জগৎ 
আঁভব্যক্ত করা। নিভূলভাবে সম্পাদিত কেশসঙ্জা যাঁদ চেহারার সঙ্গে 
খাপ না খায় তাহলে সে হবে বড় ভ্রুটি। নাশিতকে মনন্তত্বাবদ হওয়া 
চাই। আসল ব্যাপার _-মানুষকে বোঝা, তার 'চেহারাকে' বোঝা । তাহলেই 
নৈপণ্য আর কল্পনা কাজ দেবে । কল্পনাকে মারিনা প্রথম স্থানে স্থাপন, 
করেন-_কাজে, তাঁর লেখা কবিতায়, নৃত্যে । 

তবে এবার প্রাতযোগিতায় ফেরা যাক। 

শোনা গেল ঘোষকের কণ্ঠ: 'আপনাদের সময় শেষ!" শিল্পীরা 
তাঁদের কাজ সমাপ্ত করলেন। তারপর মণ্ডে হাঁটতে লাগল একজনের পর 
একজন ম্যানৌকন। হাতে টেনিসের র্যাকেট, বই, পরনে কর্মব্যস্ত 
নারীর পোশাক । 

মানুষের সান্দর হওয়ার কেবল একটা সম্ভাবনা আছে, আর 
আকর্ষণীয় হওয়ার আছে--একশোট,-__দৈনান্দন কেশসজ্জা প্রদর্শন 
সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন বচারকমণ্ডলীর সভাপাঁত আন্না 
সুরোভ্সেভা। 

কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁর সঙ্গে বিলাত থেকে আগত অতিথিনীর 
আলাপ করিয়ে দিই, সধাক্ষপ্ত একাঁট ইস্টারাভউ 'দতে অনুরোধ কার ॥ 


৯ 


- আমরা নাঁপতদের প্রাতিযোগিতায় এই প্রথম। এর উদ্দেশ্যটা 
কী?ঃ--এ ছিল আমার প্রথম প্রশন। 

_ এরুপ প্রাতিযোগিতা দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গত কুঁড়ি বছর ধরে 
এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বহুমূখী । নাপিতদের নৈপুণ্য আর সাফল্য 
প্রদর্শন করা । ফ্যাশনের ধারা, এই শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন সমস্তকিছু 
দেখানো । কেশসঙ্জা--এ সাত্যিই শিজ্প। প্রাতিযোগিতা নাপিতদের এবং 
তাদের কাছে আগত লোকেদের ভাল ও সক্ষ রুচিবোধ গড়তে সাহায্য 
করে। 

-_ মস্কোয় নাপিতের সংখ্যা কত? 

-- ১৬ হাজার, তার মধ্যে ১৫ শতাংশই নারী । 

-- নৈপৃণ্য বাদ্ধির জন্য কী করা হচ্ছে? 

_- প্রাতবছর মস্কোর আড়াই হাজার নাপত আঁভজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য 
[বিশেষ কোর্সে ভার্ত হয়। তারা চাকর না ছেড়ে বিনা খরচে সেখানে 
দক্ষতা অর্জন করে। হালের বছরগুলোতে জার্মান গণতাল্লিক প্রজাতন্ত, 
পোল্যান্ড ও যুগোস্লাভিয়ার ক্ষৌরকারদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ 
বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞতা বিনিময় করি। আজ 
সোভয়েত নাপিতদের নৈপণ্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। 

-- আচ্ছা বলুন তো, গুরা কারা? গুরা 'কি পেশাদার ম্যানেকিন ? 

_ মজার কথা তো হচ্ছে সেটাই, গুরা পেশাদার ম্যানেকিন নয়। 
কেশসজ্জার মডেল প্রদর্শনকারী নারীরা বিভিন্ন পেশার লোক। কেউ 
শ্রামকা, কেউ হীঞ্জানয়র, কেউ ডাক্তার, কেউ লাইব্রেরিয়ান, কেউ বিজ্ঞানী । 
ওঁরা হচ্ছেন 'শাক্ষিত নারী। গুদের আধকাংশ পড়াশোনা করছেন। 

_ আপনি কি বলতে চান যে এই প্রাতযষোগিতা "নারীর সমস্যা 
সমাধানের কাজে আঁজত সাফল্যও প্রদর্শন করে?-- জিজ্ঞেস করেন 
ম্যারিয়ন। 

-_- বললে ক্ষতিটা কি? তা সোভিয়েত নারীর নতুন চেহারাটি 
দেখিয়ে দেয়, এবং প্রাতবছর 'ভিন্নভাবে। এখানে নাপিতের ভাববার 
অবকাশ আছে। তার সামনে কঠিন কাজ: কেবল মানুষের বাহ্যক 
সোন্দ্যই নয়, তার জাটল চিন্তাকর্ষক অন্তর্জগংও ফুটিয়ে তোলা । 

- সাধারণ সোভিয়েত স্যালুনে কেশসজ্জার জন্য কত লাগে? 

-_- এক রুবল। তা সবাই খরচ করতে পারে। 

ফের শুর হল প্রাতিযোগ্তা। স্বিতীষ্ন রাউন্ড। এবার সান্ধাকালীন 


১৮৩ 


কেশসজ্জা। সময়_-৩৫ িনিট। প্রেক্ষাগৃহ নীরব, সবাই ফলাফলের 
অপেক্ষায়। আমরা দেখাঁছলাম কীভাবে মারিনা সাঙ্ক্যকালীন শাদা 
পোশাক পরিহিত এক তরুণীর কেশসজ্জা করছেন। তিনি কাজ করছেন 
ধীরেস;স্ছে, যেন তাড়াহুড়ো না করে। কিন্তু মানার মা-বাবা (গোটা 
পাঁরবার কাজ করে একই স্যালুনে) আর বর ওলেগ ছিলেন খুব উদ্দিগ্ন। 
তাঁরা তিনজন বসে ছিলেন প্রথম সারিতে। 

মারনা আগে যে-সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন তাতে 
তাঁদের কেউ-না-কেউ অবশ্যই উপাস্ছিত থাকতেন। দু'বছর আগে 
প্রতিযোগিতা । তখন প্রথম স্থান লাভ করেন পেন্জা শহরের এক তরুণী, 
আর দ্বিতীয় স্থান--মারিনা। মা-বাবা ও ওলেগ নাপিতদের সর্ব- 
ইউনিয়ন প্রাতিযোগিতায়ও উপাস্থিত ছিলেন (আবার দ্বিতীয় স্থান)। 
আর এবার-_-এ হচ্ছে কেবল রাজধানীর প্রাতযোগিতা। 

শেষ রাউণ্ড। চুল-কাটা। সময়_- ৬০ মিনিট। তারপর তিনটি কাজের 
ফলাফল। প্রাতটির জন্য ৩০ নম্বর ক'রে। সর্বমোট ৯০ নম্বর। 

বিচারকমণ্ডলী ক বলবেন? 

মারনা নেমসোভা পেলেন সর্বোচ্চ নম্বর-_ ৮৮:৮। চমৎকার কাজের 
জন্য, নৈপুণ্যের জন্য এবং ফ্যাশন সম্পার্কত জ্ঞানের জন্য তান 
মস্কোর সেরা নাপিত” খেতাবটি পেলেন। তাঁকে দেওয়া হল স্ফটিক 
কাচের একটি ফুলদানি। 

..ম্যারিয়ন ও আমি যখন হল ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম সান্ধ্যকালীন 
পোশাক পাঁরহিত নারীরা সঙ্গীতের তালে তালে মণ্ের উপর হাটি ছিলেন। 
তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষিকা, ডিজাইনার, নকসাকার+, বিক্রেতা, আইনজ্ঞ, 
নির্মাতা... এই তো তাঁদেরই একজন --উজ্জবল সবুজ পোশাক পরিহিত 
দীর্ঘকায় এক মাঁহলা, সাধারণ তাঁর কেশসজ্জা, আমান্দর পাশ 'দিয়ে 
যাওয়ার সময় তান কেবল চোখগ্দলো দিয়ে হাসলেন। 

-- ম্যারয়ন,--বললাম আমি।--এই মাহলাঁটর 'দিকে তাকিয়ে 
দেখুন। তাঁর মুখ, চাল আর সৌন্দর্য কাকে না মুদ্ধ করবে? যেমনটা 
শুনেছেন, তিনি সাধারণ এক প্রয্যাক্তবিদ। ১৪ কোটি সোভিয়েত নারীর 
একজন। আপনি সোভিয়েত নারীর পর্ণ প্রত্ক্কাতি দেখতে চেয়োছিলেন। 
নিন, দেখুন। 

-- তা খ্যবই সন্দর, অপর্র্ব.. 


